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পি-২৫ রাজা রাঁজকুষ স্ত্বীট, 
কলিকীতা-৬ 


মুদ্রাকর £ 

শ্রপ্রদদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মানসী প্রেস 

৭৩ মাণিকতল! দ্্বীট, 
কলিকাতা-৬ 


মূল্যঃ নীর টাক। 


॥ নিবেদন ॥ 


রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষে প্রীণগন্গীর ভগীরথ। তামসী 
রাত্রির সকল দুং্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে তিনি নৃতন যুগের 
প্রবর্তন করেছেন । উনিশ শতকের নবজাগরণের তিনিই 
পথিকৃৎ ॥ তার সময়, জীবন ও সাধনা সম্পর্কে সাধ্যমত 
আলোচনার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে । 


রামমোহন-চর্চায় পূর্বগামীদের শিষ্টাঃ শ্রম ও গবেষণার ফলে 
অন্গামীর পথ স্থগম হয়েছে ; তীদের কাছে আমি গভীরভাবে 
খণী। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রন্ধেপ্ন 
ডঃ অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি 
স্থচিস্তিত ও মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তার 
স্েহাশীর্বাদ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি । 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত্ড গ্রন্থাগারের অকুগ্ঠ সহযোগিতায় আমি 
বিশেষভাবে উপরূত। গ্রন্থাগারের কর্মীদের আমি আন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাই । 


গ্রন্থ মধ্যে প্রুফ সংশোধনে যে-সব ভুল রয়ে গেল তার জন্য 
আমি গভীরভ।বে দুঃখিত । আশা করি সহ্ৃনয় পাঠক নে ত্রুটি 
মার্জনা করবেন । 


মদনমোহন গরাই 


॥ ভূমিকা ॥ 

একদ] রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “কী রাজনীতি, কী বিদ্যাঁশিক্ষা, কী সমাঁজ, কী ভাষা, 
আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন ম্বহস্তে যাহার স্ত্রপাত করিয়া 
যান নাই” রামমোহনের তিরোধানের একষট্টি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের এই 
মন্তব্য সে যুগের 'কাঁরও কারও কাছে কিছু উচ্ছৃমিত মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ 
যদি আমরা সংস্কারের ছেটি ছোট খোপ থেকে বেরিয়ে এসে বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মিক? 
টচৈতন্তের দার রাজ! রাঁমমোহনের জীবন ও সাধনাকে বিচার-বিশ্লেষণ করি, তা 
হলে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধাস্তকে অতিশয় যুক্তিসঙ্গত মনে হবে। 


বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ঙগণ “লখক শ্রীমান মদন মোহন গরাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 
রামমোহনের সমগ্র কর্মপ্রেরণার মূল উৎসকে বস্তগতভাবে আলোচনা করেছেন। 
রামম়োহনের কোৌন এক বিদেশিনী অঙ্গরাঁগিণী তাঁর সম্বন্ধে একটু আলঙ্কারিক ভাষায় 
বলেছিলেন, “7০ ৪৪ 6116 2101 17101 50901760076 6816 090 
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লেখক নানা তথ্য, নথিপত্র, বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্য প্রভৃতি থেকে এই কথাটাই 
বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। 


রামমোহন সম্বন্ধে একদ1 বিষম দলাঁদলি, মতান্তর এবং মতীস্তর থেকে মনাস্তরের 
স্ট্টি হয়েছিল। তাঁর কারণ রামমোহনকে ইতিহাস-দর্শন-নির্দিষ্ট বস্তগত পটভূমিকাঁয় 
না! দেখে আমরা নিজ নিজ গো্ীকেন্ছ্রিক সংস্কারের পিঞ্তরের ফাক দিয়ে তাঁকে 
অবধারণ করতে গিয়েছিলাম । বাংল একাধারে নব্যন্ায়ের দেশ এবং প্রেমতক্তির 
পীঠস্থান। কিন্তু প্রায়ই ভাঁবাতুর চিত্তপ্রবণতা৷ আমাদের এমনভাবে আকর্ষণ করে 
যে, বুদ্ধির নিঃস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা স্পৃহণীয় আবেগের দ্বারা আর্রকরে ফেলি। 
বাংলাদেশের যাবতীয় মননকর্মের এ একট! মারাজ্মক ক্রটি-_এবং একথা বলাই 


হই 


বাহুল্য যে, রঙিন চশমার ফক দিয়ে যা কিছু দেখা! যাঁবে তাঁকেই রঙিন মনে হবে। 
জবাফুলের প্রচ্ছায়ে শুভ্রতন্থ মর্মরমৃতিও রক্তিমাভা ধারণ করে একথা কে ন! জানে? 
তাই রামমোহনের মতো বিরাটি, বিচিত্র ও জটিল ব্যক্তিত্বকে বিচার করতে গেলে 
ব্যক্তিগত প্রবণতার উধের্ব উঠতে হয়। ইতিহাসের ঘটনাপত্ধী এবং তার ছায়াঁপটে 
আবিভূ্ত কুশীলবদের নাঁনা ভূমিকায় অভিনয়--এর প্রত্যেকটির পিছনে যে 
কাঁলবিবর্তন কখনও প্রকাশ্রে, কখনও অন্তরালে সমস্ত ঘটনা ও ঘটনাজাত 
চিত্রপ্রবাঁহকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তার সম্বন্ধে অন্বচ্ছ ধারণ। গবেষণাকর্মের ঘোর 
বিরোধী। শ্রীমান মদন মোহন গরাই আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস-দর্শনের সেই মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে বিশেষভাঁবে অবহিত তা তাঁর এই গ্রশ্থথানি থেকেই বোঝা যাবে। 
তিনি উপাদান ও উপকরণকে শুধু তািকাবদ্ধ করে সাজিয়ে দিয়ে গবেষণাকর্মের 
স্থলভতম পস্থা অবলম্বন করেননি, বা ফুটনোট তস্য ফুটনোটের কণ্টকশয্যা তৈরী 
করে তার উপর হঠযোগীর ব্যায়াম-কসরত দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি । 
সর্বোপরি এই তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তিহ ও মৌলিক চিন্তাপূর্ণ গরন্থখানি একখানি স্থখপাঠ্য 
গ্রন্থ হয়েছে; তথ্যের সঙ্গে মিশেছে তাঁর মৃল্যাবধারণার বিচক্ষণতা, যুক্তির সঙ্গে 
হাত মিলিয়েছে রচনাভঙ্গীর তীক্ষতা, সরলতা! ও স্বচ্ছতা । 


ইদানীং বাংলাদেশের 'মননকর্ম ছু'ভাবে নির্বাহ হয়। এক--গবেষণা, ছুই-+ 
রম্যরচনা। গবেষণা বলতেই একপ্রকার নিরেট তথ্যবোঝাই, ভীমদর্শন, গুরুভার 
গ্রন্থ বোঝায়-_যা সাধারণ ও রর্মিক পাঠকের ভীতির কাঁরণ হয়ে ওঠে । পাদটাকার 
চরণ বিলাঁসই যাঁর পদচাঁরণাঁর একমাত্র অবলম্বন। তাতে জ্ঞানগর্ভ তত্বকথা ঢের 
থাঁকতে পারে। স্থ্ধী ব্যক্তিরা তাতে আনন্দিত হবেন, কিন্তু অ-স্থুধী ছুর্মেধা 
ব্যক্তি, ধাঁর শ্বাভাবিক রসৌপভোগ ক্ষমতা ভিন্ন অন কোন বাড়তি সপ্তেক্দ্রিয় নেই, 
তিনি গবেষণা-অরণ্যের লতাঁজটিল অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলবেন তাতে কোন 
সন্দেহ মেই। তাই আমাদের গবেষণাগ্রস্থ থেকে স্কুলঘরের শাসন ঘুচল না। 
গবেষণাও যে একপ্রকার স্থখপাঠ্য শিল্পবস্ত, বিশেষতঃ সাহিতাসংক্রাস্ত গবেষণা-_ 
একথা অনেক গবেষকই. তুলে যান । 


এর প্রতিষেধক হিসেবে কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'রম্যরচনা'র দিকে 
তর্জনী তুলে ধরেন। আমাদের দেশের রম্যরচনা একধরনের গঞ্চে স্বপ্র দেখার 


তিন 


সামিল হয়ে পড়েছে। ধাদের তত্ব, তথ্য, চিন্তা, মননে কিছুমাত্র অধিকার নেই, 
তারাই অনেক সময় মুখরোচক রমাবচনার কমলবনে তরবেতর 'খোয়াব' দেখতে 
থাঁকেন। রম্যরচনা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ অতি দুরূহ শিল্প, বাসনা-সংস্কার ও 
মন-যেজাজ না থাকলে ওপথে যাজার মাঁনে হল প্রবন্ধের জাঁত মারা । রুচি 
যখন বেপরোয়া, চিন্তা যখন এলে।মেলো, আবেগ যখন নির্বাধ, লিখনকৌশল 
যখন অনায়ত্ত, তখন অনেকেই যে বম্যরচনার খোলামাঠে কানামাছি খেলতে 
প্রলুক হবেন তাতে আর আশ্র্য কি। গত নিশ-পচিশ বছর ধরে বাংলা 
সাহিত্যের এই বন্ে বহু পথিক ভীড় জমিয়েছেন। কিন্ত অধিকাংশ স্থলেই 
সলভ ও সহজের রসে আকুষ্ট হয়ে তাঁর! চেষ্টরসাধ্য ও পরিশ্রমসাপেক্ষ তত্বা্থশীলন 
ও তথ্যাহসন্ধিৎনা বেমালুম পরিত্যাগ করে যান এবং যাঁবভীয় কঠিন মননকর্ষের 
গ্ররতি প্রবল অনীহা বোধ করে থাকেন। রম্যরচন।র বাড়াবাড়ির ফলে, বিশেষতঃ 
এই শিল্পপ্রকরণটি অনধিকারীর হাতে পড়াতে শিথিল চিন্তা ও অপটু রচনা- 
ভঙ্জিমাই ভ়ূভ ২১্তনার প্রধান লক্ষণ । কিন্তু এই গ্রন্থের লেখককে গুরুভার 
গবেষণা ও রম্যরচনার মরশাম ফুল যে আকর্ষণ করেনি এজন্য তিনি পাঠকের 
ধন্যবাদের পাত্র। তিনি রামমোহনের দেশ-কাল নির্ধারণে, বিশেষতঃ রামমোহনের 
মনোজীবনের বিশ্লেষণে যেমন কৌতুহলী, তেমনি সেই চিন্তাগ্রাহ তত্বকথাঁকে 
যথীসম্তব পরিচ্ছন্ন মৃততি দিতেও সমান উৎসাহী । 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন1”_-এক কথায় রাঁধমোহনের বাক্তিগত জীবন, 
তদানীন্তন দেশ ও কাল, ভাবাদর্শের ঘ্ন্থনংঘ|ত এবং সেই পটতলে রামমোহনের 
চিত্তজাগরণ-_নান1 তথ্য ও উপাদান থেকে লেখক মে কথা অতি মিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন। রামমোক্ন যেন অন্ধকার আকাশের অনির্বাণ ঞ্বতাঁরা, 
অপার সমুদ্রের আলোকস্তস্ত। তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনার কথা বাঁংলাদেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় জ্ঞাত আছেন । ১৭৭৪ সাঁলে তাঁর জন্ম, ১৮১৪ সালে কলকাতায় 
স্বায়ীভাঁবে বনবান, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির বাংলা ভাষায় অন্থবাদ-ব্যাখ্যা- 
প্রচার, সাময়িকপত্র ও পুস্তিকার মারফতে ভারতীয় সনাতন ধর্মপ্রণাঁলীর স্বরূপ 
বিশ্লেষণ, সেই প্রসঙ্গে কুযুক্তিবাদী ও একচক্ষ মিসনারী সম্প্রদায় এবং শাস্্রযাঁজী 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বৈরথ, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষার যুক্তবেণী রচনা, 
সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একাঁকী সংগ্রাম, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্থাপনের 


চার 


জন্য আন্দোলন, সামগ্িকপত্রের শ্বাধীনতার জন্য আবেদন ও প্রতিকার প্রার্থনা 
-_এনব বিষয় সম্বন্ধে বাংলা দেশের পাঠক অবহিত আছেন। ১৮৩০ খুস্টাব্দে 
তিনি ইংলও যাত্রা করেন॥ সেখানে গিয়ে যুরোপে প্রথম চক্ষুম্ান ভারতীয় বলে 
অভিনন্দিত হন, ওদেশের বহু চিন্তাণীল মনীষীব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, অনেকের বন্ধুত্ব লাভ করেন। দীর্ঘতন্নু এই ভারতবাসীর কণ্ঠে 
আধুনিক জীবন, যুক্তিবাদ ও মানবতার বাণী শুনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও 0210%669 
21070717 ০০0৮11-এর মতো! বলতে পারতেন, “6 00০ 18609013 ০0: 
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১৮৩৩ থুস্টা্ধে বিদেশে এই বিরাট পুরুষের জীবন অন্তমিত হল। 


'জবরাত্ত মৌলভী, রামমোহন, বহু ভাষাবিদ রাঁমমোহন, সংস্কৃতশাস্্ ও ইহুদী__ 
থ্স্টান তত্বে অতিশয় অভিজ্ঞ রামমোহন-_-আবার সমাজসংস্কারে ধূতান্্ 
যোদ্ধা, রাজনৈতিক স্বৈরাচারের ঘোর শন, স্বাধীনতা-আন্দোলনের বন্ধু 
একাধারে তিনি পণ্ডিত, মনীষী, কমা, সংস্কারক এবং অবহেলিত মানুষের 
বান্ধব। আমাদের বাংলাদেশের সমাজ, ধর্ম, নীতি ও সংস্কার-সংক্রাস্ত যাবতীয় 
প্রগতিশীল আন্দাঁলনের তিনিই পথিরুৎ, তবু তাঁকে আমরা বিশ্বপথিক বলতে 
পারি। আধুনিক বিশ্বের বিরাট প্রাঙ্গণেই তাঁর মানস-পরিক্রমা । আবার 
অপরদিকে আধুনিক যুগজিজ্ঞাসাঁর ব্রান্মমুহূর্তে তিনিই প্রাচ্যভূবনের প্রথম 
জাগ্রত পুরুষ। সে জাগরণের অর্থ হল-যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং 
উদার মাঁনবতাবোধ। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তিবাদ আধুনিক মান্ষের মনে 
আত্মজিজ্ঞাসার বহ্নিকুণ্ড রচন1 করেছে, রামমোহন সেই বহিকুণ্ড থেকেই অগ্নি 
চয়ন করেছিলেন । প্রাচীন প্রমিথ্যস অগ্রি অপহরণের জন্য নিদারুণ নির্যাতন 
সহ করেছিলেন, আর আধুনিক প্রমিথাস রামমোহনকেও নানা স্থান থেকে আঘাত 
পেতে হয়েছিল, কারণ তিনি জ্ঞানালোকের দ্বার! যুগান্তীর্ণ তিমিরকে বিদীর্ণ 
করতে চেয়েছিলেন। অপূর্ব আলঙ্কারিক ভাঁষায় ও অস্ত্র সাহায্যে তাঁর 
বিশ্ববিস্তারী জ্ঞানাদর্শ সম্বন্ধে আচার্য ব্রজেন্দ্রলাল শীল যথার্থ বলেছেন, "7৩ ৪5 


পাচ 
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৪০5,” এই হুল রাঁমমোহনের যথার্থ স্বরূপ । 


যুক্তিবাদ ও মানবহিতবাদ-__যা! আধুনিক যুরোপের প্রধান হাতিয়ার, রামমোহন 
ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে স্থুপরিচিত হবার আগেই তাঁর অনেকটা লাভ করেছিলেন 
সেমিটিক ধর্মান্বশাসন ও জ্ঞানচর্চ। থেকে । ইসলামী “মোঁতীজেল! সম্প্রদায়ের 
যুক্তিবাদ এবং দমুওহাদ্দিন* সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাঁদী তত্ব তাঁকে প্রথম যৌবনে 
যুক্তিমাগাঁয় ৪ এক্যবা«? ধর্মতত্বের দিকে আকর্ষণ করেছিল, বেদান্ত-উপনিষদচর্চা 
তাকে ভারতীয় চৈতন্যের মেই এক্যতত্ব অবলম্বনেই উৎলাহিত করেছিল। 
পরবত্াঁকাঁলে ইংরেজী ভাষ' শিখে তিনি ফুরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
যথার্থ স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলেন । এইভাবে প্রাচীন ভারতের একামুখী দার্শনিকতা, 
সেমিটিক মত্্যমুখিতা ও যুক্তিবাদ এবং আধুনিক মুরোপ তাঁর চেতনাকে নির্মোহ, 
সংস্কারমুক্ত ও উদারতর পরিমগ্ডলে উপস্থাপিত করেছিল-_যার অনেক কথা মিল, 
বেস্থাম, কৌৎ প্রভৃতি সমাজ-দার্শনিকের! অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবীর চিন্তাতরঙ্গমুখর 
মুরোপের মানব-সমুদ্রতটে দীড়িয়ে বলে গেছেন। রামমোৌহনও এদেশে তার কিছু 
আগে থেকেই মানবতাবাদের সমতলভূমি থেকে মানবকল্যাণের বাণী ঘোষণা 
করেছিলেন। তিনি যে চেগ্চনার মুক্তির কথা বললেন তার অর্থ হল-_সর্ববিধ 
সংস্কারমুক্ত চিত্তের বিকাশ, যুক্তিপস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপাঁরকে বুঝে নেবার চেষ্টা, 
এবং যুক্তিপন্থার মধ্য দিয়েই সেই মান্গষকে বরমাল্য দিতে হবে যাঁর জীবন ভূগোল- 
ইতিহাসে বিবতিত হলেও, দেশকালের বাঁতাবরণের দ্বারা যে-জীবন পরিচ্ছিন্ন নয়। 
রামমোহন বিশ্ববোধের উদার পটতভূমিকা থেকেই বাংল['দেশকে প্রত্যক্ষ করতে 
চেয়েছিলেন। তীর সেই বন্ুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার নিপুণ আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া 
যাবে। লেখক তৎকালীন দেশ ও কালের ভাবতরঙ্গের এতিহাসিক মানচিত্র 
অস্কন করেছেন এবং সেই মানচিত্রে রামমোহুনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রামমোহনের 


ছয় 


জীবন ও সাধনার যথার্থ ম্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানতে হলে এ 
্রস্থটিকে অপরিহার্য মনে হবে। তরুণ লেখক গবেষকের পরিশ্রম ও শিল্পীর 
প্রতিভা দিয়ে যে আলোচনা, বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন, এ গ্রন্থে তার প্রত্যক্ষ 
পরিচয় পাওয়া যাবে। এর দ্বারা রামমৌহন-সাহিত্যের একটি মূলাবান সংযোজন 
হল। এতে বাংলার এক যুগসঙ্কটের কালপর্যায় আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে আলোচিত 
হয়েছে-_বাংলা মননকর্মের এটি একটি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত একথা সকলে ই শ্বীকার 
করবেন । ৰ 


বাংল। বিভাগ, শ্রঅসিতকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 


পূর্বপট । 


[এক] 
[ছুই] 
[তিন] 


[চার] 


[পাঁচ] 
[ছয়] 


[এক] 


[দুই] 


॥ সূচীপত্র ॥ 


প্রথম পর্ব 


আত্মজীবনীমূলক পত্র। 
বংশ পরিচয়-__পিতামাতা- জন্ম বৎসর । 
বাল্যশিক্ষা-__বিবাহ-_-পাটন। ও বেনারসে শিক্ষা__ 
হিন্দু পৌত্বলিকতা৷ বিষয়ে পুত্র রচনা__-তিব্বত 
ভ্রমণ_-গুহে প্রত্যাগমন-_বিষয়কর্ম_ রামকাস্তর 
দানপন্ধ--পিতুসম্পত্তি প্রাপ্তি-_কোলকাতায় নিজন্ব 
গদি-_অর্থোপার্জন- পাটনা ও বেনারস যাত্রা-_ 
রাধাপ্রসাদের জন্ম-প্রথম চাঁকরি। 

রায়পরিবাঁরে বিষয় রামকাস্ত ও জগমোহনের 
জেল-_রামকাস্তর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ। 
তুহ.ফাৎ্উল্-সুয়াহর্বর্দদীন” রচন]। 

রামমোহন ও জন ডিগবী-_-ডিগবীর অধীনে চাকরি 
_ রাঁমগড়__ষশোর-_ভাগলপুর- স্তর ফ্রেডারিক 
হামিণ্টনের সঙ্গে বিরোধ-_রংপুর--জগমোহনের 
মৃত্যু-_বিষয়কর্ম ও শাস্ত্রালোচন!। 

দিতীয় পর্ব 

কোলকাতায় আগমন--“আত্মীয়মভা” প্রতিষ্ঠা__ 
ভুটান যাত্রা__কে।লকাতীয় প্রত্যাবর্তন-_ হিন্দু- 
সমাজের অবস্থা-আত্মীয়মভায় উতসবানন্দ বিদ্যা- 
বাগীশের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার। 

ধর্মীলোচনা- শাস্তান্তবাদ--বেদাস্ত- বেদাস্তসার-_- 
কেনোপনিষৎ_-ঈশোপনিষৎ__শঙ্কর শাস্্রীর সঙ্গে 
আলোচনা--এলিমের অভিযোগ--ভট্রাচার্ষের সহিত 


১১--১৫ 
১৬-২৫ 


২৬----৩৮ 


৩৯---৪৪ 
৪৫--৪৯ 


৫০৩ 


৬৬৭ ০ 


[তিন] 


[চার] 


[পাচ] 


[ছয়] 


[সাত] 


[আট] 


[নয়] 


[দশ] 


বিচার-_গোত্বামীর সহিত বিচার--কবিতাকারের 
সহিত বিচার-_সুত্রক্ষণ্য শাস্ত্র সহিত বিচার-_ 
চারি প্রশ্নের উত্তর-_পধথ্য প্রদান--কায়স্থের সহিত 
মছ্পান বিষয়ক বিচার। 

সামাজিক আন্দৌলন--সতীদাহ--সতীদাহ নিবারণে 
মিশনারী প্রচেষ্টা-সরকারী প্রচেষ্টা-_সহমরণ 
বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ-- প্রবর্তক 
ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ-_সম্পত্তিতে নারীর 
উত্তরাধিকার-স্বহুবিবাহ--কন্তাপণ । 

রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টায় মিশনারীদের সমর্থন 
রামমোহন প্রসঙ্গে তাদের আগ্রহ ও কৌতুহল-- 
দেশ-বিদেশে রামমোহনের খ্যাতি। 

খৃষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের আগ্রহ--7:6০600 
০৫ 02595 প্রকাশ-_মিশনারীদের সঙ্গে মসীযুদ্ধ। 
বাইবেলের অন্ুবাদ--উইলিয়ম এ্যাডাম কর্তৃক 
থৃষ্টায় ব্রিত্ববাদ বিসজন--মিশনারীদের সঙ্গে 
রামমোহনের সংঘর্ষ-ব্রাঙ্গণ সেবধি' প্রকাশ-- 
টাইটলরের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ--'পাঁদরি ও শিশ্য সংবাদ” । 
শিক্ষা বিস্তার--শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর মনোভাব 
_চু চুড়ায় মে সাহেবের দ্কুল- হিন্দু কলেজ-_ 
আযংলো-হিন্দু স্কুল পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের 
জন্য লর্ড আমহাষ্টের নিকট আবেদন । 

ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি” স্থাপন-- 
ইউনিটেরিয়ান প্রচারকার্য-খুষ্টায় একেশ্বরবাঁদ 
প্রচারে এ্যাডামের আগ্রহ--তার আশাভঙ। 
রাজনৈতিক 'আন্দোলন--নংবাদপত্তর প্রকাশ-_ 
সংবাদ-কৌমুদরী”--'মীর।ৎ-উল্-আখ.বার? । 
রাজনৈতিক আন্দোলন--সংবাদপত্রের শ্বাধীনতা 
লোপ--রামমোহনের প্রতিবাদ-ন্গ্রীম কোর্টে 


৭ ১-”৮৫ 


৮৬১৩১ 


১৩ ২০ ১১৩ 


১১১.১১৭ 


৯ ১৮১৩৩ 


১৩১স্৮১৩৪ 


১৪০স্৮১৪৬ 


১৪ ৭৮১৩৩ 


[এগার] 


[বার] 


[তের] 
চোদ] 


[পনের] 


[ষোল] 


আবেদন--“মীরাঁৎ*এর প্রকাশ বন্ধ-_ইংলগ্ডে 
রাজার নিকট আবেদন ! 

রাজনৈতিক আন্দোলন-_ই্ডিয়ান জুরি বিল-- 
এদেশীয়দের অধিকার হাঁস--প্রতিবাদে পার্লামেপ্টে 
আবেদন- উত্তরাধিকার সম্বদ্ধে স্গ্রীম কোর্টের 


: নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আবেদন-_লাখরাজ ভূমি-সংক্রাস্ত 


আইনের বিরুদ্ধে আবেদন। 

একেশ্ববাদ প্রচার-বিভিন্ন পুস্তক প্রকাঁশ-__ 
গায়ত্রীর অর্থ-_-আত্মানাতবিবেক'-_ প্রার্থনাঁপত্র, 
__ব্রিক্ষনিষ্ট গৃহস্থের লক্ষণ-__“গায়ত্রা পরমোপাসনা- 
বিধানং*_ ব্রাঙ্মলমাজ প্রতিষ্টা এ্যাভামের মনোভাব 
_দসজণুহ স্কপন- ত্রাঙ্ষসমাঁজের ট্রাষ্ট ভীড__ 
বিভিন্ন পুস্তক প্রকাঁশ__বিজুস্থটী”-_'ত্রন্মোপাসনা 
_ ব্রক্ষপংগীত'__ “অনুষ্ঠান ক্ষিদ্রপত্রী” ত্রদ্দ-- 
বিদ্যালয় স্থাঁপন। 

অর্থনৈতিক আন্দোলন--কলোনাইজেসন সমর্থন। 
সামাজিক আন্দোলন--সতীদাহ-_“সহমরণ বিষয় 
প্রকাশ- উইলিয়ম বেটিঙ্কের প্রচেষ্টা সতীদাহ 
নিবারণ আইন পাশ-বেন্টিঙ্কের অভিনন্দন-_রক্ষণ- 
শীল হিন্দুসম্প্রদায়ের আবেদন অগ্রাহ্‌-_ধধর্মসভা? 
প্রতিষ্ঠা__ইংলগ্ডে অুবেদনের আয়োজন । 

শিক্ষা বিস্তার--আলেকজাগ্াঁর ভফ.কে সাহাযা-_- 
ইংরাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ-_স্কুল-বুক 
সোপাইটির সঙ্গে সহযোগিতা-_-গগোঁড়ীয় ব্যাকরণ, 
--বাঁংলা গছ্যে রামমোহনের অবদান । 

পারিবারিক জীবন-_রঘুনাথপুরে নিজস্ব বাগান 
বাড়ী--রমাপ্রসাঁদের জন্ম-_আত্মীয়-ম্বজনের সঙ্গে 
মনাস্তর-গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে মকদ্দমা--দুর্গ' 
দেবীর সঙ্গে মকদদমা--তেজটাদের সঙ্গে মকদমা 


১৫৪ "১৬৫ 


১৬৬-১৭হ 


১৭৩--১৮১ 
১৮২---১৮৩৬ 


১৮৭ ৮১৯৩ 


১৯৪ স্৮১৯৮ 


[এক] 


[ছুই] 


[তিন] 


-_রাধাপ্রসাদ্দের হুর্ভোগ-_রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজের 
আক্রমণ- প্রাণসংহারের প্রচেষ্টা-_অর্থাভাব-- 
মাণিকতলার বাড়ী বিক্রয়-- ইংলগু যাত্রা । 


তৃতীয় পর্ব 

ইংলণ্ড রওনা-_দিজ্লীর বাদশার দৌত্যকার্য_ 
রাজারাম--জাহাজে সহযাত্রী সাদারল্যাণ্ড--তার 
স্বতিকথ!_-লিভারপুলে আগমন--উইলিয়ম রস্কোর 
সঙ্গে পরিচয়--লগুন যাত্রাপথে ম্যানচেষ্টার দর্শন 
--লগুনে জেরিমি বেন্থামের সঙ্গে পরিচয়-_-লগ্ডন 
ইউনিটেরিয়ান এসৌসিয়েসনে অভ্যর্থনা 
কোম্পানী কর্তৃক ভোজসভার আয়োজন-_রাঁজ 
দরবারে উপস্থিতি--ইংলগ্ডের উচ্চলমাজে গ্রতিষ্ঠা। 
সিলেক্ট কমিটির প্রশ্নের উত্তর প্রদান-_রাঁজন্ব- 
বিভাগ-বিচার বিভাগ--ভারতবর্ষের অবস্থা_- 
বামমোহনের মতামত সম্বন্ধে এদেশে আলোচনা 
কলোনাইজেসন--লবণের বাণিজ্য প্রসঙ্গ_-সতীদাহ 
সম্পর্কে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল--জুরি বিল-_ 
রিফর্ম বিল-_লাখরাজ জমি-_-দিলীর বাদশার 
দৌত্যকার্য। 

ফ্রান্স গমন--লগুনে প্রত্যাবর্তন--হেয়ার পরিবারে 
বাস--লগুনের সমাজে প্রতিষ্ঠা-_লুসী একিন-__- 
ফ্যানী কেম্বল--রেভারেগ্ড ভি ডাবিসন-_মিস্‌ 
কেডেল-_মিস. ক্যাসেল--ব্রিঈলে আগমন-__ 
ষ্েপলটটন গ্রোভ'-এ বাস- অস্থখ-_মিং এঞ্টলিনের 
বিবরণ- ৃত্যু-_সমাঁধি মন্দির- ম্বতিফলক। 


পরিশিষ্ট । গ্রস্থপন্ধী 
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২৫০---২৫৬ 
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॥ পূর্বপট ॥ 


পলাশী-যুদ্ধের পর থেকে বাংলার ইতিহাসে নৃতন পালা শুরু হল। বাংলার 
মসনদে শেষ শ্বাধীন নবাব সিরাঁজদ্দৌলার পর নবাব হয়ে বসলেন জাফর আলী 
খা। কিন্ত তার আগে তৈরী হল দশ দফ] সদ্ধির সর্তভ। ইংরাঁজের ক্ষতিপূরণের 
জন্য প্রভৃত অর্থ দিতে রাঁজী হলেন জাঁফর আলী। রাজী হলেন, “4১0 ৪11191006 
0921,5552  21)0 09£91)5152  9£9.11050 21] 210100165 ড71)2 65010, ৯ 
ইংরাজের রক্ষার জন্যই সর্বন্থ পণ করলেন বাংলার নৃতন নবাব। বাংলার জন্য 
নয়; বাঙালীর জন্য নয়। 


আসলে একান্ত বাকিগত স্বার্থসিদ্বিই ছিল পলাশী-চক্রাস্তের গোড়ার কথা । 
তাই গোপনে জাফর আলী ক্লাইভকে লিখেছিলেন, “1391. [ 900 ৪105৮6৫ 
10281 6102 21075 1 11] 50100 5010 01158.6215 811 006 10061117 
£০1০০”.২ আর উত্তরে ব।/ইভও জানিয়ে দিলেন, 86০ 95560 1£ 5০০ 0০ 
01715 500 111 706০ 501091) 0£ 0)252 70:0৬11,065 ৩ জাফর আলীর 
লোভী মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চত্রাস্ত সম্পূর্ণ হল। অন্ত গেল বাংলার স্বাধীনতা । 
পলাশীর প্রান্তরে উড়ল স্থচতুর ইংরাজের উদ্ধত বিজয়-নিশান। সেদিন তার 
মধ্যে ছিল বাংলার অনিবার্য ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘোষণ1 ; ছিল বেনিস1 ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর স্বাপদ-সঞ্ধারের অভ্রাস্ত সংকেত। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থেমগ্র চৈতন্তে 
ধরা পড়ল না সেই অশুভ তৃবিষ্যতের ছবি। মসনদে মসগুল হয়ে রইলেন নবাব 
জাফর আলী খাঁ। সঙ্গীসাখীর! ব্যস্ত রইলেন নবাব প্রাসাদের হীরা জহর আর 
টাকাঁকড়ির ভাঁগাভাগিতে । মহারাজা কৃষ্চন্দ্র নিজেকে ধন্য মনে করলেন 
স্বয়ং ক্লাইভের কাঁছ থেকে পাঁচখান!1 কাঁমাঁন উপহার পেয়ে ।8 আর রাঁজবল্লভের 
বিধবা স্ত্রী কোম্পানীর কাছে তাঁর মাসোহারার দাবী জানিয়ে পাঠালেন, যেহেতু 

১।9615591 22 1756-57 

২। এ 


৩| এ 
৪ 1] ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত 


২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


তার স্বামী পলাশীষুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজকে সাহাষ্য করেছিলেন । এমনকি 
সেদিনের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের মনেও জাগেনি কোন খেদ। পলাশী যুদ্ধের 
পর আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু বি্যান্থন্দরী রসে মত মন 


নাগরলীলার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে দেশ অথব! জাতির দুঃখে একদিনের জন্ত ও 
পোনা হয়ে ওঠেনি । 


পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে সর্বেপর্া হয়ে উঠল। 
তখন থেকে নবাব হুল কোম্পানীর হাতের পুতুল। নবাবকে সামনে রেখে 
কোম্পানী তাই তৎপর হল স্বার্থলাধনে । বেনিয়! কোম্পানী সেদিন ভালভাবেই 
জেনেছিল ষে এদেশের শিল্প বাঁণিজ্যকে ধ্বংশ করতে ন1 পারলে তাঁদের ব্যবসারও 
প্রসার হবে না; রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলও দৃঢ় হবে না। জেনেছিল, দাস স্ষ্টি ন! 
হলে প্রভূ হওয়া সম্ভব নয়। তাই দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের মূলে পড়ল কোম্পানীর 
নির্মম কুঠারাঘাত। পিরাজদেলার সিংহাঁসনচ্যুতির পর মিরজাফরের সঙ্জে এই 
মর্ষে চুক্তি হয়েছিল যে নবাব কোম্পানীর ব্যবসা! সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ 
করতে পারবেন না। এই চুক্তির বলেই শুরু হল কোম্পানীর ষথেচ্ছাচার। 
জোর করে তন্ভবাযদের বাধ্য কর! হত দাদন গ্রহণ করতে । নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
অসম্ভব রকমের বেশী সংখ্যক বস্ত্র প্রস্তুত করে দেওয়ার মুছলিক1 লিখে নেওয়া! 
হত। তার উপর বসের যে মূল্য নিরূপণ করা হত তা সবসময়ই বাজারের 
মূল্য অপেক্ষা শতকরা পনের থেকে পঞ্চাশ ভাগ কম। আর এই সঙ্গে থাকত 
কড় নির্দেশ যেন কোম্পানী ছাড় আর কাউকে তারা বস্ত্র বিক্রী না করে। 
নির্দেশতঙ্গকারীর জন্য গুরুতর শাস্তির বিধান। অথচ ডাচ, ওলন্দাজ অথব! 
পতুীজদের কাছে বিক্রী করলে প্ররুত মূল্য পাঁওয়৷ যেত। কিন্তু অত্যাচারের 
ভয়ে নিরীহ তন্তভবায়েরা ইৎরাঁজ ছাড়া আর কোন খরিদ্দীরের পথ মাড়াতে সাহসী 
হত না। নিজেদের পরিশ্রমের যথাযথ মুল্যটুকুও গ্রহণ করার অধিকার ছিল ন1 
তাঁদের। এর পরও ছিল মৃতিমান শয়তানের মত স্বার্থপর গোমস্তারা, যার! 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির «জন্য গ্রামের যুবতী মেয়েদের পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে যেয়ে 
কুঠির সাহেবদের কাম চরিতার্থ করার জন্য উপহার দিত। এই সমন্ত অর্থ- 
পিশাচর1 তন্তবায়দের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের জন্য তার! ইংরাজ ছাড়া ফরাসী 
অথব1 পতৃীজদের কাছে বস্ত্র বিক্রী করছে বলে তাদের নামে কুঠির সাহেবদের 
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কাছে অভিযোগ করার ভয় দেখাত। অভিযোগের অর্থই হল অত্যাচার । তাই 
সেই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেক নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা গোমস্তাদের 
হাতে অর্থ তুলে দিত। আর যারা তা পারত ন! তাঁদের নামে নালিশ যেত 
কুঠিতে। সত্যাপত্যের কোন অস্সন্ধান হত না, হত না কোন বিচার। কুঠি 
থেকে দল বেঁধে পিপাহী যেত বাড়ীতে । বাড়ী লুঠ হত। মেয়েদের ধর্ম নষ্ট হত। 
তারপর এক পৈশাচিক উল্লামের মধ্যে সমস্ত বাঁড়ীট। দাঁউ দাউ করে জলে উঠত । 
পুড়ে গেল তাদের শিল্পকর্ম । পূর্বপুরুষদের সাধনা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে 
উন্নত করে তোঁল৷ বাংলার একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্মকে রক্ষা কর! সম্ভব হল না 
তাদের পক্ষে। জোর জুলুম আর অন্যায় অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার 
জন্ত রাতের অন্ধকারে ধাঁরাল অস্ত্র দিয় একে একে তারা সবাই নিজেদের 
আঙুল কেটে ফেলল। 


শুধু এই নয়, এর ৭4 আছে। কাশেম আলীর সময়ে কোম্পানী তাদের বাণিজ্যের 
পণ্যদ্রব্যের উপর মাশুল দিতে অন্বীকৃত হল, কিন্ত সেই সঙ্গে একথাও 
জানিয়ে দিল ষে বাঙালীদের কাছ থেকে মাশুল অবশ্তই নিতে হবে। 91851018653 
185 12615 1001০ 60 0150185 165916 1,061 50 0511 ৪, ০11 
৪.9 725 119৬0 50897010190 00 61315 09902.91018 60 01550156",5 
এই অন্যায় আবদার কাশেম আলীর মনংপৃত হল না। তাই চক্রান্ত করে তাঁকে 
সরিয়ে দেওয়া হল সিংহামন থেকে । এদিকে কোলকাতায় ট্রেডিং এসোসিয়েসন 
নামে একটা বণিকসভা স্থাপিত হল। কোম্পানীর প্রায় সকল ইংরাজ কর্মচারী 
হল এই বণিকসভার সভ্য । নিয়ম হল যে, দেশের মধ্যে ধত লবণ, তামাঁক 
আর স্থপারি উৎপন্ন হবে তা সরাসরি দেশীয় কোন বণিককে বা জনসাধারণকে 
বিক্রী কর! চলবে না। এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য কেবলমাত্র বণিকসভাকে বিক্রী 
করতে হবে। পরে বণিকমভা৷ তা বিক্রী করবে দেশীয় বণিকদের কাছে। এদের 
কাছ থেকে জনসাধারণ কিনতে পারবে তাঁদের প্রয়োজনীয় সাঁমগ্রী। বণিকসভা 
উৎপাদকের কাছ থেকে একশ মন লবণ কিনত পঁচাত্তর টাকায়, আর সেই লবণ 
পাঁচণ টাকায় বিক্রী করত দেশীয় বণিকদের কাঁছে। এই অত্যাচারের ছাড়পত্ত স্বরূপ 
নবাবকে বাধ্য করে তার স্বাক্ষরিত পরওয়ান! বার করা হল। সেই পরওয়ানায় 


১1700026008 [7186015 ০: 31161510 [070015 [ে 117015 


৪ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধন! 


লবণ নির্মাতাদের নির্দেশ দেওয়া হল যে তারা একমান্ত্র এই বণিকমভা ছাড়া 
আর কাউকে লবণ বিক্রী করতে পারবে না এবং প্রত্যেককে এই মর্মে মুছলিক। 
দিতে হবে। মুছলিক1 না" দিলে অথব! নির্দেশমত কাজ না! করলে তাকে 
সমূচিত দণ্ড দেওয়া হবে। এর পরই শুরু হল অকথ্য অত্যাচার । ইংরাজ 
বণিকদের ক্ষমতাদৃপ্ত যথেচ্ছাচারের সঙ্গে দেশীয় গোমস্তাদের নীচ অর্থলোলুপতা 
মিলে আবার সেই শত শত দাস স্থষ্টির মহোৎসব । সেই অন্যায়ভাবে অর্থ 
আদায়ের জন্য নাঁলিশের ভয় দেখান, সেই অভিযোগ, সিপাহী-পাইক, অত্যাচার- 
লুণ্ঠন, নারী-নির্যাতন, আর শত শত জনসাধারণকে পথের তিখারী করে দেওয়া । 
লবণের কুঠির গোমত্তা অথবা নিমকের দারোগ! সেদিন পলীবাঁংলার নিরীহ 
মানুষদের কাছে ছিল সাক্ষাৎ যমের যমজ সহোঁদর | 


আমলে এই সমস্তর মূলে ছিল বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁণীর দুমিবার লোভ। 
জীফর আলীর সঙ্গে সন্ধির সর্ত অন্নুসারে বিজয়ী ইংরাজ প্রসারিত করল তার 
লোলুপ হস্ত। মুশ্লিদাবাঁদের ভাণ্ডার শুন্ত করে দিয়েও (লোভের সে মুঠি পূর্ণ হল 
না। তাই নিরুপায় নবাবের লক্ষ্য পড়ল নিরীহ প্রজাকুলের উপর। শোষণের 
মন্ত্রীকে সন্রিয় করা হল আরও নির্মমভাবে । ভূমির রাঁজ্ব বেড়ে চলল 
উত্তরোত্তর । প্রজাদের ছুর্দশ1! চরমে উঠল। ১৭৬৫ সালে মীরজাফর মারা 
গেলেন। এ সালেই ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী পেল বঙ্গ বিহার উড়িস্যার দেওয়ানী 
সনন্দ। কিন্তু হচতুর কোম্পানী প্রকাশ্তভাবে শাসনমঞ্চে অবতীর্ণ হল না। 
১৭৬৭ সালে সিলেক্ট কমিটিকে ক্লাইভ এক পত্রে এ সম্বন্ধে লিখেছেন, %০ ৪0796 
€1)০ 000009919১5 521৮8065 60 01০ 08702 0৫ ০0911906015 01: 60 ৫০ 
22 2০6 05 8105 2%০0610 06 72051151) 0০0৬০] 1)101) ০81 ০০ 
€0191]15 00116 1705 0১০ 13991, ০৪1] 170০ 01)10/1176 06 009 
008,591 2100 02019811796 0106 001000205 50021) ((50% 21010000150) ০0 
(10০ 0:0952109,,১ তাই রাজন্ব আদায়ের ভার পড়ল মহম্মদ রেজাখার উপর । 
ইতরাঁজের কৃপাপ্রার্থী রেজাখ। প্রতুর মনন্তষ্টির জন্য নিরঙ্কুণভাবে নির্মম হয়ে 
উঠলেন রাজন্ব আদায়ের ব্যাপারে । উৎপীড়ন আর অত্যাচারের স্রোত বহে গেল 
সারা দেশে। মুতিমান অভিশাপের মত আবির্ভূত হলেন রাজ! দেবী নিংহ। 
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সম্রাস্ত জমিদারের মর্যাদা পাইকের বেপরোপ্প। লাঠির আঘাতে ভেঙে গুঁড়ো ধুলো! 
হয়ে গেল। কাছারীর প্রাঙ্গণে প্রকাশ্ঠ দিবালোকে চরমভাবে লাঞ্ছিতা হল 
শতশত রমণী । শোঁকে, দুঃখে, কষ্টে, অত্যাচারে, ভয়ে, আতঙ্কে কত কোমল, 
পবিত্র, শাস্ত, নিবিবাদী জীবন পাগল হয়ে গেল। চাঁরিদিকে নাঁমল বিভীষিকার 
করাল ছাঁয়া। তারপর এক দারুণ হাহাঁকারে ভেঙ্গে পড়ল ১৭৭০ সালে সর্বগ্রাপী 
দু্িক্ষের মৃত্তি নিয়ে। ইতিহাঁমে আজও সেই ছিতাত্তরের মন্বস্তর এক সীমাহীন 
আতঙ্কের ভয়াল দৃষ্টান্ত । */১]] 001090610 0156 5001106 500010001 06 1770 
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€6 11510 616 0201176 01) ঢা. 0০2৫. সমগ্র দেশটাই একট বিরাঁট 
শ্বশানে পরিণত হল। বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর কৌশলপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ 
অত্যাচারের“মধ্যদিয়ে সমগ্ব দেশটাকে একটু একটু করে নিজের আয্নত্বে নিয়ে এল। 
পলাশীযূদ্ধের পরই বাংলার মসনদে মে বসেনি। অত তাড়াতাড়ি মুখোশ খুলে 
ফেলার মত ছুবুরদ্ধি তার জাগেনি। তাই নবাঁবকে সামনে রেখে দে তাঁর আপন 
অধিকারের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার কাঁজে এগিয়ে গেছে। একটু একটু করে 
দেশীয় বাণিজ্য ধ্বংশ করে নিজেদের ব্যবসার প্রসার করেছে । ক্ষমতাশালী 
প্রভাবশালী জমিদারদের পৈতৃক জমিদারী থেকে উৎখাত করে পথের ভিখারী 
করে দিয়েছে, যাতে করে তারা না কোনদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে 
পারে। এদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে একদল কুচক্রী, নীচ, স্বার্থপর ব্যক্তিদের, 
যাঁরা অর্থের পাঁয়ে ধর্ম, বিবেক, মনুষ্যত্বকে বলি দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ 
করেছে ইংরাজের কাছে । দেশের শ্রমজীবী আঁর উতপাদকদের জোর করে দাদন 
দিয়ে মুছলিকা লিখে নিয়ে পদানত করেছে । নবাবকে বাধ্য করে, প্রভাবিত করে, 
তার সাহাধ্য নিয়ে ডাচ, ওলন্দাজ, ফরানী, পর্তু'গীজদের ব্যবসা ধ্বংশ করেছে । 
এই ভাবে সমগ্র দেশ যখন তার করায়ত্, তখনই একদা সে তার মুখোশ ফেলেছে 
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কোম্পানীর অধিকার ঘোষিত হল বাংল! দেশে ; শুরু হুল নৃতন যুগ। বাংলার 
নবাবী আমলের শেষ হল। এতদিন দ্বৈতশাসনের ষে প্রহসন চলছিল তারও 
গমাপ্তি ঘটল। কোম্পানী হল বাংলার একচ্ছত্র শাসনকর্তা । সমগ্র দেশের 
জনসাধারণ হল কোম্পানীর দীস। মুশিদাবাদে নবাবের বংশধর থেকে গুরু করে 
সামান্ততম প্রজার জীবনধারণ নির্ভর করে রইল ইংরাজের অনুগ্রহের উপর ॥ 
বেনিয়া কোম্পানীর রাজত্বে বাঙালী.হল আত্মবিস্বত গোলাম। 


ধাপে ধাপে বাঙালী জীবন এগিয়ে গেছে অবক্ষয়ের পথে । তাই তার জীবনের 
লর্বঅঙ্গেই নিদারুণ বিরতি । হিন্দুধর্ম তার স্থমহান এতিহ হারিয়ে হয়েছে নির্মম- 
ভাবে রঙ্ষণশীল। তার পায়ে পায়ে কুসংস্কারের শিকল বীধা। শাস্্রচর্চার পুণ্য 
প্রহর হয়েছে অস্তহিত; শুরু হয়েছে শুফষ আচারের অস্বর্তন। শ্রীচৈতন্যের 
বৈষঃবধর্ম:নেমে এসেছে কর্তাভজা! আর নেড়ানেড়ীর দলের মধ্যে। প্রতিটি আখড়া 
হয়ে উঠেছে বিরুত যৌনকামনার লীলাভূমি । তান্ত্রিক সাধনার বহিরঙ্গ কুহকের 
মত আকর্ষণ করেছে জনসাধারণকে । জীবনে সার হয়েছে, “বামে বাম! রমণকুশলা 
দক্ষিণে পানপাত্রম্ঠ । ধর্মের নামে সর্বত্র ব্যভিচার আর অত্যাচারের শ্লোতধার1। 
গঙ্গাসাগরে সম্তান-বিসর্জন, “জগন্নাথের রথের চাকার তলায় আত্মহত্যা আর সন্ভ- 
বিধবাকে-হ্বামীর জল্ত চিতায় জোর করে পুড়িয়ে মেরে সমগ্র জাতির মহোল্লাস। 
জীবনে কোন চিন্তা নেই যা মহৎ, কোন কর্ম নেই যা কল্যাণকর । শিক্ষা শুধু 
অক্ষর পরিচয়। সাহিত্য শুধু পাচালী, তরজা, ঝুমুর আর হাফআখড়াই। আবার 
এতেও তৃপ্তি নেই $ রুচির টানে প্রতি আসরে কিছুক্ষণ খেউড় ন1 গাইলে শ্রোতার 
মন ওঠেন] । অর্থাৎ সব মিলিয়ে সমগ্র জাতির জীবন জুড়ে শুধু ঘন কাঁলে' 
অন্ধকারের জমাট.বিভীধিকা। 


এরপরও ইতিহাস অংছে। ইতিহাসের চাকা থেমে থাকে না, সে চলে। 
সেই চলার টানে এই অন্ধকারও সরতে থাকে । ১৭৭২ সালে ইষ্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পাশী হল এদেশের সর্বময় বর্তা। স্থতরাং এখন থেকে শুধু শোষণ করলেই 
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চলবে না, সেইসঙ্গে শাসনও করতে হবে। ওয়ারেন হেষ্টিংস হলেন প্রথম গভর্ণর 
জেনারেল। ১৭৭৪ সালে স্থগ্রীম কার্ট স্থাপিত হল। ১৭৯৫ সালে বেনারসে 
গড়ে উঠল সংস্কৃত কলেজ। শাসনের সুবিধার জন্য বিলাত থেকে সম্ভ আগত 
সিভিলিয়ানদ্র শিক্ষার জন্য ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ । 
আবার এদিকে বাইবেল হাতে গুটি গুটি এসে শ্রীরামপুরে বাসা বাঁধলেন 
মিশনারীরা । এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে খুষ্টধর্ম প্রচার হল তাদের ব্রত। 
কোম্পানী চাইল দেশ শাসন করতে আর মিশনাঁরীরা চাইলেন থথষ্টধর্ম প্রচার 
করতে । এই উভয় চাহিদার পরোক্ষ ফলে কল্যাণের বীজ উপ্ধ হল বাংলার 
মাটিতে । এখন থেকে ভাগ্য অন্বেষণের আশায় পিতৃমাতি পরিত্যক্ত ইংরাজ 
যুবকরাই কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে এল না) শিক্ষা, জ্ঞান, মন্ুয্বত্বকে সঙ্গে নিয়ে 
সাগরে পাড়ি দিলেন বনু সন্ত্াম্ত ইংরাজ মহোদয়। এদেশের বহু জানালার অর্গল 
গেল খুলে। পশ্চিমের আলো হাওয়ায় অভিসিক্ত হল তার লুপ্তপ্রায় চেতন!। 
পশ্চিম জগতে তখন ভীন্দনর সবুজ স্থচনা। তাঁর সতেজ প্রাণচাঞ্চল্য মানুষের 
কল্যাণ সাধনায় নিয়োজিত । এই সাধনার ঢেউ একে একে আঘাত হানল 
বঙ্গপোসাগরের কূলে । পশ্চিমের শিক্ষা, জ্ঞান, এবং মান্বহিত সাধনার আলোকে 
বাংল! দেশের ষে মাুষটির চিত্ত নৃতন দীপ্তিতে প্রথম উত্তীসিত হয়ে উঠল তিনি 
হলেন রামমোহন । এই নব চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে ভিনি তাকালেন দীর্ঘদিনের 
সঞ্চিত জড়তা ও অন্ধ সংস্কাবের অচলায়তনে অবরুদ্ধ আত্মবিহ্ৃত নিজের দেশের 
দিকে। জীবনব্যাপী সাধন! দিয়ে দুহাতে সরিয়ে দিলেন প্রীণহীন অন্ধকারের 
ছুঃসহ গুরুভার। শাস্ত্রকে মুক্ত করলেন উপশান্ত্রের জজ্ঞাল থেকে । ধর্মকে প্রতিষ্ঠা 
করলেন মিথ্যা আচারের জাল দীর্ণ করে। স্বার্থ আর সংস্কারের ব্যগ্র মুঠি আলগা 
করে সমাজের সামনে রাখলেন মানবহিতের আদর্শ। দারিদ্র্যের লজ্জা! থেকে তুলে 
এনে দেশবাসীকে দিলেন অর্থ নৈতিক শ্বাধীনতার মন্ত্ব। পশ্চিমেব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে 
সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন শিক্ষার অঙ্গনে । জাতির জীবনে দিলেন স্বাধিকার 
সচেতনতা । অন্ধকারের রাত্রিশেষে দেখ! দিল নবজাগরণের মঙ্গলপ্তভাত । 


প্রথম পৰ 


॥ এক 1 


একদা! এক চিঠির হ্বল্প পরিসরে অতিরিক্ত ব্যস্ততার মধ্যে একান্ত সংক্ষিপ্তাকারে 
রামমোহন তাঁর আত্মজীবনীর খসড়া লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া তার 
সমগ্র রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ এত সামান্য যে নেই বললেই 
চলে। অবশ্ত একথা সত্য যে তার রচনায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ অবতারণার 
স্থত্বোগ ছিল নাঃ এবং একান্ত "স্বাভাবিকভাবে অন্থমাঁন করা যায় ষে বিভিন্ন 
করে ব্যস্ত রামমোহনের জীবনে নিজের জীবনকথা বলার সময়ও ছিল ন]। 


রামমোহনের মৃত্যু হয় বিলাতে ১৮৩৩ থুষ্টাব্ধের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। 
€ই অক্টোবর তারিখে বিলাঁতের এখিনিয়ম পত্রিকায় তাঁর সেক্রেটারী স্যাওফোর্ড 
আর্নট পত্রাকারে লিখিত র'মমোহনের এঁ আত্মজীবনীটি প্রকাশ করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, [06 1২938169৪5০ 0315 1666 56001) ০: 
1015 1166 51501015 ০০016 16 01০9০৪০060 €0 ্রোর০০ 10 0106 
৪৪৮০) 91850 5681 (1832), এরপর এ চিঠিটি বিভিন্ন পত্তিকায় 
পুনমুর্দ্রিত হয়। মিস্‌ কার্পেন্টার তার “০ 1950 0255 10 7,06181)0 
0৫66০ 8191) [২9109030100 [২০১ গ্রন্থে এই চিঠিটি মুদ্রিত করেন এবং 
এই প্রসঙ্গে লেখেন, ৮0156 19666110985 06 50105100160 &5 ৪.0019550. 
00:1015 [032170 2, (01010, 06 0581০009. মিস্‌ কার্পেন্টারের 
অনুমানের পশ্চাতে কী কারণ ছিল তাতিনি উল্লেখ করেন নি। কোলকাতায় 
অবস্থানকালে জনৈক গর্ডন সাহেবের সঙ্গে রামমোঁহনের বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহন 
যখন উইলিয়ম এযাভামের সঙ্গে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন তখন 
এই গর্ডন ছিলেন একজন সভ্য। ১৮৯৮ খুষ্টাব্ের ওরা জাঙ্গয়ারী তারিখের 
বেঙ্গল হরকরাঁয় ক্যালকাট! ইউনিটেরিয়ান মিশনের এক সভার যে বিবরণ 
প্রকাশিত হয় সেখানে গর্ডনের উল্লেখ দেখা যায়। গ্গর্ডন সাহেৰ ছিলেন 
ম্যাকিন্টস্‌ এণ্ড কোম্পানীর একজন অংশীদার । শুধু রামমোহন নন ছ্বারকানাথ 
ঠাকুরের সঙ্গেও তার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন 
তখন এই ম্যাকিপ্টম্‌ এণ্ড কোম্পানী ছিল তাঁর এজেণ্ট। এই স্ত্রে বিলাতে 
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অবস্থানকালেও গর্ডনের সঙ্গে রামমোঁহনের যোগ।যোগ থাক স্বাভাবিক । 
এই সময় যে তীর সঙ্গে রামমোহনের পন্ত্র বিনিময় চলত তাঁর উল্লেখ পাই 
রাধাপ্রসাদকে লেখা রামমোহনের ১৮৩২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের 


চিঠিতে। 


রামমৌহমজীবনীর অপর এক লেখিকা মিস্‌ কলেট কিন্তু রামমোহনের আত্ম- 
জীবনীর প্রামাঁণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তার [5 ৪70 
[,০0667: 06 [২819 [২৪100019015 [২০৮ গ্রন্থে এই লেখাঁটিকে 9001$0905, 
বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন যে এই আত্মজীবনীর খসড়াঁটিকে নকল 
হিসাবে গণ্য করা হবে তার কোন কারণ তিনি দেন নি। এই প্রসঙ্গে 
ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য বিশেষভাবে ম্মরীয়। তিনি লিখেছেন, “16006 0০ 
[২9191) 71062 01010090620. 60০ ৮1009120616 17795 02 00901920, 
০0৮ 0০ 16160০60106 ৮71১012 25 2. 1810110801018 ০৪10 02 8015 
00001) (০০ %9-১ সুতরাং লেখাটি স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত । মূল পত্রটি 
ইংরাঁজীতে রচিত। নিয়ে তাঁর অন্থবাঁদ ২ সিখিত হল। 


“প্রিয় বন্ধু 


আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া দিবার জন্য আপনি 
আমাকে সর্বদাই অনুরোধ করিয়াছেন। তদুসারে আমি আহ্লাদের সহিত 
আমার জীবনের একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আপনাকে লিখিয়া! দিতেছি । 


আমার পূর্বব-পুরুষেরা উচ্চ “শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ম্মরণাতীত কাল হইতে 
তীহীরা তীহাঁদিগের কৌলিক ধরব সন্বস্বীয় কর্তব্য সাঁধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে 
প্রায় এক শত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্শসন্বন্বীয় 
কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাহার 

ংশধরের সেই অবধি তাহারই দৃষ্টান্ত অন্গপারে চলিয়া আপিয়াছেন। রাঁজসভাসদ- 
দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য 
হইয়া আসিয়াছে ॥ঃ কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখনও পতন ; কখন ধনী, 


১) 93/061580001051 7888৮ ৩, 
২। অনুবাদটি নগেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়ের গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত। 
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কখন নিধন; কখন সাফল্যলাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্ত 
আমার মাতামহ্‌-বংশীয়েরা কৌনিক ধন্মান্ছসারে ধর্মযাঁজক-ব্যবসায়ী £ এবং 
উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তীঁহাদিগের পরিবারের অপেক্ষা উচ্চতর পদবীস্থ অপর 
কেহই ছিলেন না। তাহারা বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম 
চিস্তাতে অন্গরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাজ্ষার আগ্রহ 
অপেক্ষা, তাহারা মানসিক শাস্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া! আপিয়াছেন । 


আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতাঁর ইচ্ছান্থসারে আমি পারন্ত ও 
আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াঁছিলাঁম। মুসলমান রাঁজসরকারে কাধ্য করিতে হইলে 
উক্ত ছুই ভাঁষাঁর জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় । আমার মাতামহ বংশের প্রথাহ্থদারে 
সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্শ্গ্রন্থ সকল ঞনধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, 
ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্্ব নকলই উক্ত ভাষায় লিখিত । 


ষোড়শ বহদধ বয়সে নাম হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং এ পুস্তকের কথা 
সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনাস্তর 
উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বরক দেশত্রমণে প্রবৃত্ত হইলাঁম। ভারতবর্ষের 
অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বুটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত 
ঘ্ববীবশত:ঃ আমি ভারতবর্ষের বহিভত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার 
বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ধার আহ্বান করিলেন 
_আমি পুনর্বার তাহার ন্েহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি 
ইউবৌপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাহাদিগের সংসর্গে আমিতে আরস্ত 
করিলাম। আমি শীঘ্রই তাহাঁদিগের আইন ও শাপনপ্রণাপী সম্বন্ধে এক প্রকার 
জ্ঞানলাঁভ করিলাম। তাহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন 
এবং মিতাঁচারী দেখিয়া! তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি 
পরিত্যাগ করিলাম; তাহাদিগের প্রতি আকুষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস 
জন্মিল, তাহাদিগের শাসন বিদেশী শানন হইলেও উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাশীগণের 
অবস্থোম্মতি হইবে । আমি তীহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসপাত্র ছিলাম। 
পৌত্ুলিকত। ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ত্রান্ধণিগের সহিত আমার ক্রমাগত 
তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি 
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হস্তক্ষেপ করাতে আমার প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইল) এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাঁদিগের ক্ষমতা থাকাতে আমার 
পিতা প্রকাশ্তরূপে আমার প্রতি পুনরায় বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু 
কিছু অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর 
সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই 
সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া 
তাহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেকপ্রকাঁর 
পুস্তক ও পুস্তিক1 প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রু 
হইয়৷ উঠিল যে, ছুই তিন জন স্কটল্যাগবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাহারা যে জাতির অস্তর্গত 
তাহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। 


আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কোন দিন হিন্দুধম্মকে আক্রমণ করি নাই। 
উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় 
ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ষে ব্রাঙ্মণদিগের 
পৌত্তলিকতা, তাহাঁদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শান্ত্কে 
তাহার! শ্রদ্ধা করেন ও যদনুমারে তাহারা চলেন বলিয়| স্বীকার পান, তাহার 
মতবিরুদ্ধ। আঁমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্বেও, আমার 
জ্ঞতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অতাস্ত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি আমার 
মত গ্রহণ করিতে আরম্ত করিলেন। 


এই সময় ইউরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার 
ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাঁভ করিবার জন্ত 
স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা! হউক, যে পধ্যস্ত না! আমার 
মতাঁবলম্বী বন্ধুগণের দলবৃদ্ধি হয়, সে পর্য্স্ত আমার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত 
করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশ! পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইত্তিয়া 
কোম্পানীর নৃতন সনন্দের বিচার দ্বার ভারতবর্ষের ভাবীরাজ্যশাসন ও ভারত- 
বাসিগণের প্রতি গভর্মেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্ত স্থিরীকুত হইবে ও 
সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি 
১৮৩* সালের নভেম্বর মাঁসে ইংলগ্ যাত্রা করিলাম। এতভ্ির, ইষ্ট ইত্ডিয়। 
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কোম্পানী দিন্ীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলপ্ডের 
রাজকর্শচাঁরীদের নিকট আবেদন কবার জন্ত তিনি আমার প্রতি ভারার্পন 
করেন। আমি তদগ্ুসারে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংলগ্ে আদিয়া 
উত্তীর্ণ হই। 


আমি আশা করি, এই বৃত্ীন্তটি সংক্ষিপ্ত হইল বলিয়া আপনি ক্ষমা করিবেন ; 
“নন এখন বিশেষ বিবরণ নকল লিখিবাঁর আমার অবকাশ নাই। 


রামমোহন রায়” 


| ছুই ॥ 


রাঁমমোহনকে ব্যন্দম করে একসময় একটি গান প্রচলিত হয়েছিল। তার কিছু 
অংশ এইবপ £ 

স্বরাইমেলের কুল 

বাড়ী খানাকুল 

গু তৎসৎ বলে এক 

বানিয়েছে স্কুল। 
উদ্ধত অংশ থেকে জান] যায় রামমোহন ছিলেন স্বরাইমেলের কুলীন । 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিগ্ভানিধি মহাশয় ১৩০৩ সাঁলের আশ্বিন মাঁসের 'নব্যভারত, 
পত্রিকায় বহুদিনের শ্রমে ও যত্বে রামমোহনের বংশতালিকা সংগ্রহ করে 'প্রকাঁশ 
করেন। এই তালিকায় রামযোহনের উধ্বতন ছাঁব্বিশ পুরুষের নাঁম আছে। 
বিগ্ভানিধি মহাশয়ের মত হল £ রামমোহন শাঁগ্ডিল্য গোত্রীয় এবং ভটনারায়ণ 
অন্থয়ে সঙ্ঞাত। ভট্রনারায়ণই সর্বপ্রথম কনোৌজ থেকে পূর্ব বাংলায় চলে আঁসেন। 
এখানে একাদিক্রমে বার পুরুষ বসবাঁদ করার পর ত্রয়োদশ পুরুষ সংকেত পূর্ব 
বাংলার বাঙ্গালপাস নাঁমক স্থানে বাসস্থান পরিবর্তন করেন” তারপর সেখান 
থেকে অষ্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ চলে আসেন মুখিদাবাদের অন্তর্গত বেনীপুর গ্রামে । 
বেণীপুর থেকে খানাকুল-কৃষ্চনগরের নিকটবর্তী রাঁধানগর গ্রামে আসেন কৃষ্ণচন্দ্র । 
কৃষ্ণচন্দ্র হলেন এই বংশের চতুবিংশ পুরুষ । 


বিষ্ভানিধি মহাশয় যেমন রামমৌহনের একটি স্বদীর্ঘ বংশ তালিকা! সংগ্রহ 
করেছেন, তেমনি [71500:5 0£ 1917070 981081 গ্রন্থে লিওনার্ড সাহেব 
আবার পৃথক এক বংশতালিকার উল্লেখ করেছেন। তার মত হল, চৈতন্য- 
শিষ্ক নরোত্তম ঠাকুর হলেন রামমোহনের পূর্বপুরুষ । কিন্ত নগেন্জরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
তার গ্রন্থে এ তথ্য সম্পূর্ণ অন্বীকাঁর করে লিখেছেন, “আমরা অনুসন্ধান ছারা 
জানিয়াছি যে একথাঁন কৌন মূল নাই ।' 


রামমোহনের আত্মজীবনীর খসড়া থেকে জানা যায় যে তার পূর্বপুরুষের! 
ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রা্ষণ। সে যুগের অন্ান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মত যজন-যাজনই 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা ১৭ 


ছিল তাদের কৌলিক বৃত্তি । হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব অন্নুমারে সরল, অনাঁড়ন্বর 
জীবনযাত্রার মাধ্যমে পরমার্থচিস্তাই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ! সেই হিসাবে 
হিন্দুধর্মাবলঘ্বীরা, বিশেষতঃ বর্ণশেষ্ট ব্রাঙ্ষণরা জীবনের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শকেই গ্রহণ 
করেছিলেন। অর্থের মোহ তাদের চিত্তে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্য্টি করতে পারেনি । 
তারপর বাংলায় যখন নবাবী আমল শুরু হল তখন দিলীর মৌঘল দরবারের 
অনুকরণে সেখানেও এল বিলাসের শ্রোত। নবাব দরবারের সেই সুখ, এব, 
সই ভোগপিপাঁপা সাধারণের জীবনের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হল। 
অবশেষে ব্রাহ্মণরাও প্রলুন্ধ হলেন। পরমার্থচিন্তার পরমাঁনন্দ জাগতিক স্থখভোগের 
আকাজঙ্ষাকে আর চেপে রাখতে পারল না। তাই তারাও পাথিব সুখ সুবিধার 
কথা চিস্তা করতে শুরু করলেন। 


রামমোহনের পূর্বপুরুষদের মধ্যে তাঁর 'প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম ধনসম্পত্তির 
আকর্ষণ অনুভন করে” । তাই তিনি ধর্ম সন্বদ্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করে বৈষয়িক 
উন্নতির প্রতি অন্ুপন্ধিংস্থ হয়ে ওঠেন। সেযুগে নবাব সরকীরে, বিশেষ করে 
তাঁর রাঁজন্ব বিভাগে চাকরি গ্রহণই ছিল বৈষয়িক উন্নতির রাজপথ । প্রয়োজনীয় 
বুদ্ধি, নিষ্ঠা আর স্থযোগপন্ধানা তৎপরতার সঙ্গে চাকরি করলে অসম্ভব ছিল ন' 
অল্পদিনেই জমিদার অথবা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । কৃষ্ণচন্দ্র তাই 
বৈষয়িক সুখের আশায় নবাব সরকারে চাকরি নিলেন । তারপর আপন দক্ষতার 
পরিচয় দিয়ে নবাবের কাছ থেকে পেলেন রায় রায়ান” উপাঁধি। এই উপাঁধি 
সংক্ষিপ্ত আকারে তার পদবীতে স্থান করে নিল । কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে 
তিনি হলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। এ ছাড়াও আর একটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য । 
কুষ্ণচন্দ্রের আধি বাঁপস্থান ছিল মুখিদাবাদ জেলার শীকসা গ্রামে । চাঁকরির 
প্রয়োজনে এবং, কিংবদন্তী আছে, আর একটি কারণে তাঁর নৃতন বাসস্থান হল 
খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রাম। কিংবদস্তীটি এইরূপ £-. 
বর্ধমানের রাজ। কীতিচন্দ্র রায় মুশিদাঁবাদের নবাবের কাছ থেকে বর্ধমানের 
জমিদারী ইজারা নেন। তাঁর কাছ থেকে আবার কিছু অংশ ইজারা নেন 
খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনস্তরাম চৌধুরী। এই অনস্তরাম ছিলেন যেমন তেজন্বী, 
তেমন প্রভাবশালী । তিনি বর্ধমানের রাজার নিকট নিয়মিত কর দিতেন না। 
অথচ নবাবের কাছে দেয় করের দায্লিত্ব ছিল বর্ধমানের রাজার উপর। তাই 
২ 


১৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধনা 


তিনি নবাবের কাছে একজন উপযুক্ত কর্মচারী প্রার্থন! করেন। সেই প্রার্থনার 
উত্তরেই কৃষ্চন্ত্র কষ্ণনগরে প্রেরিত হন। কৃষ্ণনগরে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 
গোপীনাথের মৃতি দেখে কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণব মন পুলকিত হয়। তাই তিনি 
নিকটবতা রাঁধানগর গ্রামেই বসবাস শুরু করেন। 


কৃষ্ণচন্দ্র এই পরিবারের জীবন ও জীবিকার ধারাকে যে নৃতন পথে চালিত করেন 
সেই পথ ধরেই চলেছিলেন তাঁর তৃতীয় পুত্র ব্রজবিনোদ। দক্ষ কর্মচারী হিসাবে 
নবাব সরকারে পিতার ন্যায় তারও যথেষ্ট স্নাম ছিল। তাছাড়া দিলীর বাদশ! 
দ্বিতীয় শাহআলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন তখন তাঁর কাছে থেকে তিনি বথেষ্ট 
কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন । দীর্ঘদিন পরে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় রামমোহনকে 
লেখা দিল্লীর বাদশার একটি চিঠিতে । তবুও ব্রজবিনোদ সমন্ধে প্রচলিত কাহিনী 
হল, নবাব কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ব্রজবিনোদের 
পঞ্চম পুত্র রামকান্ত সম্বন্ধেও দেখা যাঁয় এই একই কাহিনীর পুনরাবুত্তি। কিন্ত 
উভয়ের কর্ম পরিত্যাগ সম্বন্ধে অন্ত কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া রামকাস্ত যে 
নবাব সরকারে চাকরি করতেন তারও কোন স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় 
না। শেষজীবনে রাঁমকাস্ত কয়েকটি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় বোর্ড 
অব রেভিনিউ এবং বর্ধমান কালেক্টরের পত্রের মধ্যে তার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য 
পাওয়া! যায়। সেখানে রামকাস্তকে বলা হয়েছে, 0950 16506091019 1072.) 
27 00০ 015001০ এবং '& 00810 06 31103621006 200. 16902০610111., 
কিন্ত তিনি যে কোন দিন নবাব সরকারে চাকরি করতেন তার কোন উল্লেখ 
নেই। রামকাস্তর চাকরি না করার পক্ষে এছাড়াও আর একটি প্রমাণ আছে। 
১৮০৯ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন একটি আবেদন করেছিলেন 
লর্ড মিপ্টোর কাছে। সেই আবেদনে তিনি তীর পূর্বপুরুষদের পরিচয় প্রসঙ্গে 
লেখেন, 5০৭1 06010105905 £:21706901061 925 20 ড901009 (10065, 
01866 01 006 0126101)6 01560005 08121760176 2.00011715012,03012 
০৫ 1715 77181070095 22০ 74091090996] 0106১ 210. ০0]: 7০0201017618 
68606: 601 595618] ০215১ 121)060 2. £81000 0010 (50561001021 0106 
16৬61706 0£ 10101) ৪5 19105 0105, রামকাস্ত যদি নবাব সরকারে 
চাকরি করতেন তাহলে রামমোহনের আবেদনে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত। 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধনা ১৯ 


রামমোহন তাঁর আবেদনে পিতৃপরিচয় প্রসঙ্গে যে কথা লিখেছিলেন অন্যান্য 
স্ত্রে প্রাপ্ত সংবাদে আছে সেই তথ্যের সমর্থন । রামকাস্ত তার নিজের বিষয়- 
সম্পত্তি দেখাশুনা! করতেন, কে।প্পানীর কাছ থেকে তালুক ইজার! নিয়েছিলেন, 
আর সেই সঙ্গে ছিলেন বর্ধমানের মহাঁরাণী বিষণকুমাঁরীর মোক্তার | মহারাণীর 
বিষয়-সম্পত্তির উপর তাঁর ছিল 47001900116]. 17990856001), -এটি 
বর্ধমানের কালেক্টরের মত। আসলে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই এই রায় পরিবারের 
সঙ্গে এ রাজপরিবারের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন £ “কষ্ণচন্ত্র এবং ব্রজবিনোঁদ উভয়েই বধমানের মহারাজা জগৎচন্দ্র ও 
কীন্তিন্দ্র রায়ের নিকট হইতে বনু নিষ্ষর ত্রহ্ষোত্তর পান। রামমোহনের পিতা 
রামকাস্ত রায়ও বর্ধমানের বুত্তিভোগী, ইজারাদার এবং কর্মচারী ছিলেন । 


রামকান্তর তিনটি স্ত্রী-স্বভদ্রাদেবী, তারিণীদেবী ও রাঁমমণিদেবী | তাঁর 
দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণী্বীই রামমোহনের জননী । তারিণীদেবী শাক্ত কুলের কন্যা ; 
অথচ রামকান্ত ছিলেন শরম বৈষ্ণব বংশের সম্তান। সে-যুগে শক্ত আর 
বৈষ্ণবের মধ্যে বিবাহের চলন ছিল না সচরাচর । তাঁই এই বিবাহকে কেন্দ্র 
করে একটি কাহিনী গড়ে ৬ঠেছে। কাহিনীটি এইরূপ £ রামকাস্তর পিতা 
ব্রজবিনোদ অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হলে শ্রীরামপুরের নিকটবর্তা ছাতরা গ্রামের 
জনৈক শ্ঠাম ভট্ট[চার্য তার কাছে উপস্থিত হন এবং ব্রজবিনোদের যে কোন 
একটি পুত্রকে কন্তা৷ সম্প্রনান করার অঙ্্মতি প্রার্থনা করেন। শ্ঠাম ভট্টাচার্য 
শাক্ত, তার উপর ভঙ্গ কুলীন। তবুও অস্তিমকালে ব্রাহ্ষণকে বিমুখ করা 
ব্রজবিনোদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি একে একে জিজ্ঞাসা করলেন তার 
প্রত্যেক পুত্রকে ১ কিন্তু সম্মত হলেন না কেউই। অবশেষে রামকান্ত এগিয়ে 
এলেন পিতার বাসনা পুর্ণ করতে । শ্যাম ভট্টাচার্যের কন্ত। তাঁরিণীদেবীর নঙ্গে 
রামকান্তর বিবাহ হল। 


এই কাহিনীটিকে সমান মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন মিম কলেট ও নগেন্দ্রনাথ 
তাদের ম্ব স্ব গ্রন্থে। কিন্তু ক্রজেন্দ্রনাথের গবেষণায় দেখা যায় এটি সত্য নয়। 
. “বঙ্গশ্র' পত্রিকার ১৩৪১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রজবিনোদের ন্বহস্ত 
লিখিত একটি দাঁনপত্রের ফটোস্টাট প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। এই দানপত্রটি 
তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রাঁমকিশোরের উদ্দেশে রচিত। এতে তারিখ আছে ১১৮৬ 


২৬ নামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


সাল তাং ১৭ই বৈশাখ; অর্থাৎ এটি লিখিত হয়েছে ১৭৭৯ সালের মে 
মাসে। কিন্ত এর বহু পূর্বেই তারিণীদেবীর সঙ্গে রামকাস্তর বিবাহ ত দুরের 
কথ! রামমোহনেরও জন্ম হয়েছে । সুতরাং ব্রজবিনোদের আস্তিমকালে এমন 
একটি নাটকীয় পরিবেশে রামকাস্তর সঙ্গে তারিণীদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ ষে হয়নি 
তা নিশ্চিত। অবশ্ঠ এই কাহিনীটির আর একটি বক্তব্য আছে, ত1 হুল রাঁমকাঁস্তর 
পিভৃভক্তি । 


রামকাস্তর প্রথম স্ত্রী সুভদ্রাদেবী ছিলেন নিঃসস্তান। সম্ভবতঃ সেই কারণেই 
গৃহের সর্বময়ী কত্রাঁ ছিলেন তারিণীদেবী । রায় পরিবারে তারিণীদেবী পরিচিত 
ছিলেন “ফুল ঠাকুরাণী” নামে । শাক্তবংশের কন্তা হলেও বিবাহের পর তিনি 
স্বশুরবাঁড়ীর ধর্মবিশ্বাসকে আপন করে নিয়েছিলেন । চরিব্রমাধূর্যের গুণে সংসারের 
উপর তার প্রভাব ছিল অপরিসীম । রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধা প্রসাদের 
প্রপৌত্রী হেমলতা দেবী তীর সম্বন্ধে লিখেছেন £₹ 'মহাতেজন্বিনী রাঁমমোহন- 
জননী সাধারণ নারী ছিলেন না।.-*-**বিষয়বুদ্ধি ছিল তার এতই প্রখর যে 
স্বামী জমিদারীর কাজ চালাতেন তার পরামর্শ নিয়ে। বৈধব্যে তিনি হ্বয়ং 
জমিদারী পরিচালনার ভাঁর নিয়েছিলেন । জমিদাঁর-সংসারের কর্মচারীরা সময়ে 
সময়ে ভার আইন সংক্রান্ত কুট প্রশ্নে বিশ্মিত ও চমকৃত হত, শোনা যাঁয়। একনিষ্ট 
দেবভক্তি তীর এতই প্রবল ছিল যে, দেবতার নামে প্রাণসম পুত্র রাঁমমোহনকে 
বিংন্মা জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন | তারিণীদেবী ছিলেন স্থন্দরী, তেজস্থিনী, 
বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী। রামমোহনের প্রায় প্রত্যেকটি জীবনচরিতকারই তার 
প্রশংসা করেছেন এবং সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে রামমোহনের চরিত্রের 
অনেকগুলি সদগুণই তাঁর জননীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত । 


রামকাস্তর তৃতীয় স্ত্রী রামমণিদেবীর 'একটি মাত্র পুত্র, রাঁমলোচন। তারিণী 
দেবীর ছুই পুত্র, জগমোহন ও রামমোহন । এছাড়। তাঁর একটি কন্যাও ছিল। 
কিন্ত এ কন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমন কি তার নামেরও কোথাও 
উল্লেখ নেই। নগেন্রনাথ তর গ্রন্থে লিখেছেন, 'শ্রীধর মুখোপাধ্যায় নামক 
এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিত কন্যাটির বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের 
পিতা ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেনু.। নত আছে, তার পুত্র গুরুদাঁস 
' মুখোপাধ্যায় রামমোহনের প্রপ্গম শিল্প ৮, রা: নর সঙ্গে তার ভ্রাতুন্ুত্র 
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গোবিন্দ প্রসাদের ষে মামলা হয় সেই মামলায় গুরুরাঁস ছিলেন একজন সাক্ষী । 
তার সাক্ষ্য থেকে জান? যায়, 1৩ণি রাঁমকান্তর কন্যার সম্তান। রামকাস্তর 
রাধানগরের বাড়ীতেই তার জন্ম হয়। ১৮১৯ সালে এই মামলায় সাক্ষ্য 
দেওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল বত্রিশ বংসর অথব1 তাঁর কাছাঁকাছি। স্থতরাঁং 
গুরুদাঁসের জন্ম হয় আছুমানিক ১৭৮৭ সাঁলে। গুরুদাস রামকানস্তর সঙ্গে 
রাধানগরের বাড়ীতেই থাকতেন । পরে রামকান্ত যখন লাঙ্গুলপাড়ায় বাসস্থান 
পরিবর্তন করেন তখন অন্যান্যদের সঙ্গে গুরুদাঁল নৃতন বাড়ীতে আসেন। কিন্তু 
গুরুর'সের মাঁতাঁর কোন উল্লেখ নেই | কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও গুরুদামের পিতার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। জগখোহনের মৃত্যুনংবাদ তিনিই গুরুদাসকে রংপুরে 
পত্র দ্বারা জানান। অথচ তিনি যে বাখকাস্তর পরিবারের সঙ্গে বমবাদ করতেন 
তার কোন উলেখ্্জটনেই । হৃতরাঁৎ মনে হয়, গুরুদাসের মাত অর্থাৎ রামকাস্তর 
কন্তা গুরুদাসের আশা এল্পকাঁল মধ্যেই মারা যান এবং মাতৃহীন এই দৌহিত্রকে 
রামকান্তই ললনপালন কখেন আপন আশ্রয়ে । 


রামমোহনের জন্মবৎসর আজও নিঃপংশয়ে নিণীত হয়নি । ভনিফাতেও যে হবে 
সে আশাও দুরাশামীত্র। অথচ রামমোহন এ-যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী । 
প্রচুর বাধাবিপত্তি ও বিরোধিতা সত্বেও দেশে এবং বিদেশে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের 
বহু স্থছুর্লভ মাল্যরাজীতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। বহু জ্ঞানী-গুণীর অন্তরে 
পেয়েছিলেন সক্ৃতজ্ঞ স্বীকৃতি । অথচ কেউই তাঁর সঠিক জন্মতাঁরিখটি লিপিবদ্ধ 
করে ফানশি। এমন কি তার কৃতী সন্তানগণও এবিষয়ে আশ্র্যভাবে নীরব । 
তাই রামমোহনের জন্মবত্সর সম্বপ্ধে স্থষ্টি হয়েছে একাধিক মত। এদের মধ্যে 
যে ছুটি সর্বাধিক প্রচরিত তা হল, ১৭৭২ সাঁল ও ১৭৭৪ সাল। প্রামাণিক উল্লেখের 
অভাবে যুক্তি-বিচাঁরের সাহাম্যে একটিকে গ্রহণ কর! ছাড়া এখন আর উপায় নেই । 


রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপেম্বর। তাঁর কিছু পরে 
(5101615 ৪:6০ [২৪19১5 46801) ডাঃ কাপেন্টার রামমোহনের জীবন- 
চরিতের একটি খলড়া৷ প্রণয়ন করেন। রামমোহনের প্রবাঁসজীবনে ডা: কাপেন্টার 
ছিলেন একজন ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি লিখেছেন, 4২810101801 23 ০] 
10956 01:908015 20006 1774, 


হুগলী কলেজের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস্‌ সাঁদারলা7ও ছিলেন রামমোহনের একজন 
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বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি রামমোৌহনের সঙ্গে একই জাহাজে বিলাত যান। 
রামমোহন সম্পর্কে তাঁর ম্বতিকথা ১৮৩৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
ইত্ডিয়া গেজেটে? প্রকাশিত হয়। সেই ম্বতিকথার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 
“]) 1015 19062100810 01 116) 1010) ০19960 10 1013 31য01201) 
৮৪৪০" ****্যদি যষ্টিতম বত্সরে রামমোহনের জীবন শেষ হয়ে থাকে, তাহলে 
তাঁর জন্মবৎমর হয় ১৭৭৪ সাল। 


শ্রীকিশোরী্াদ মিত্র ১৮৪৫ সালের “ক্যালকাট। রিভিউ পত্রিকায় রামমোহন 
সম্বন্ধে লিখেছেন, ৭6 95 0010) 11) 1774. 


শ্রকেশব চন্দ্র সেন ১৮৬৫ সালে পাক্ষিক 'ইত্য়৷ মিরর, পত্রিকায় রামমোহন প্রসঙে 
একটি প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন,**-৮*:0160 1 5 1755 (01839) 11 
072 51য%01901) 56৪1 0:£ 1015 2৪০. সাদারল্যাণ্ডের সর্্থীকেশবচন্দ্র একমত । 
স্থতরাঁং এখানেও রাঁমমোহনের জন্মবৎ্সর পাঁই ১৭৭৪ সাঁল। 

রামমোহনের কর্মজীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঘ্বারকাঁনাথ ঠাকুর ব্রিষ্টলে তার যে 
সমাধিমন্দির তৈরী করেন সেখানে ১৮৭২ সালে প্রস্তরফলকে খোদিত হয় £ গন 
2৪ 1001 1) [2.0119-09591) 11) 1301)591 11) 1774 2170 0160 ৪ 
8115091) ১০062100921 27610 1833. 


শ্রীনগেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহমত্বা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত” 
প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে । এ গ্রস্থে তিনি লিখেছেন, “মহাত্মা রাজ! রামমোহন 
রায় হুগলী জিলার অন্তর্গত খান।কুল কৃষ্নগরের সন্নিহিত রাঁধানগর গ্রামে ১৬৯৫ 
শকের শেষভাগে (১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন।* পাঁদটীকাঁয় এ প্রসঙ্গে 
আরও লিখেছেন, তাহার অধিকাংশ চরিতাখ্যায়ক ১৭৭৪ খ্রীঃ অঃ কে জন্মবংসর 
বলিয়াছেন, এবং অনুসন্ধানে তাহাই ঠিক বলিয়া প্রতীত হইল ।, 

এরপর ১৯০০ সালে প্রকাশিত 1,166 200. 1,6066515 ০06 1২8.19. 1২817010701) 
চ২০+ গ্রন্থে মিস কলেট লিখেছেনঃ 40২81070101) 0২05 129 0110**৮**, 01 
ঢা 22770 102৩, 1722, ১৭৭৪ সাঁলটি রামমোহনের জন্মবৎসর হিসাঁবে প্রচলিত 
থাক] সত্বেও কেন যে তিনি ভিন্ন একটি তারিখ গ্রহণ করেছেন তার কারণ 
উল্লিখিত হয়েছে পাঁদটীকায়। কারণটি হল ১৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে 
8510025 7010:01 পত্রিকায় রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডাল লিখিত একটি চিঠি 


রাঁমমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা ২৩ 


প্রকাশিত হয়| চিঠিতে ডাল সাঁহেব লেখেন যে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রীদ 
১৮৫৮ সালে কোলকাতায় তাঁর বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধু এবং মন্কেলের উপস্থিতিতে 
বলেন যে তাঁর পিতা জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭২ সাঁলে। মিঃ ডাল অতঃপর তাঁকে জন্ম- 
তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ তা বলতে পারেননি । অপর এক 
স্যত্রে প্রাপ্ত সংবাঁদও এই তথ্য সুমর্থন করেছে । রাঁজপাঁহী কলেজের অধ্যাপক 
ফশীভূয্ণ মুখোপাধ্যায় মিস্‌ কলেটকে জানান যে রাঁমমোঁহন ১৭৭২ সালের ২২শে 
মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান যে একথা তিনি 
শুমেদিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের কাঁছ থেকে এবং রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন রাঁমমোঁহনের 
প্রদৌহিত্র লপিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাঁছ থেকে । মিস্‌ কলেট তাঁই তাঁরিখটি 
প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছেন । 


স্থতরাঁং দেখা যাচ্ছেন ১৮৩৩ সালে রাঁমমোহনের মৃত্যুর পর থেকে ১৯০ সালে 
মিস্‌ কলেচের গ্রন্থ প্রকাঁণ হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত বামমোহনের জন্মবংসর হিসাবে 
১৭৭৪ সলটিই ছিল প্রায় সর্বজনম্বীকৃত। এই সময়ের মধ্যে রামমোহনের বহু 
বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সহকম্মাঁ, নিবট আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। যদি ১৭৭৪ সালটি 
রামমোহনের জন্মবং্সর ন! হত তাহলে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ এ বিষয়ে প্রতিবাঁদ 
করতেন । আর কাঁরও পক্ষে জীন! সম্ভব ন1 হলেও রাঁমমোহনের ছুই পুত্র পিতার 
জন্মবংসর শিশ্চয়ই জীনতেন। এক্ষেত্রে তারা! দেশবাসীর কাছে প্রচারিত ভুল 
তথাটি সংশোধন করে সঠিক জন্মব্সরটি নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ করে যেতেন। কিন্ত 
যতদুব জানা গেছে, তেমন কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি । একমাত্র 
ডাল দাহেবের চিঠি থেকে জানা যায় যে রমাপ্রসাদ তাঁর বন্ধুদের সামনে ১৭৭২ 
সালের উল্লেখ করেছিলেন । রমাপ্রসাঁদ একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে তাঁর বন্ধু- 
বান্ধবদের কাছে যেকথা ১৮৫৮ সাঁলে বলেছিলেন ত৷ সাধারণের কাছে প্রকাশ 
পেল ১৮৮ সালে, যখন রমীপ্রসাঁদ আর বেঁচে নেই। স্থতরাঁং এ সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে । প্রথমতঃ, রমা প্রসাঁদ সত্যই একথা বলেছিলেন 
কিন1 ? দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের তুল জন্মতারিখ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত 
আছে একথা জেনেও তা উপযুক্তভাবে সংশোধন ন! 'করার মত নিশ্টে্টতা 
রমাপ্রসাঁদের ন্যায় একজন বিদ্বান, গুণী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব কিন1? 
তৃতীয়তঃ১ রমাগ্রসাদ ডাল সাহেবকে লিখিতভাবে কিছু জানাননি । স্থতরাং 
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মৌথিক আঁলাঁপ-আঁলোচনাকাঁলে একদ! রমীপ্রপাঁদ যা বলেছিলেন দীর্ঘ ২২ বৎসর 
পরে ডাল সাহেবের তা যথাযথ ম্মরণ থাঁকা স্বাভাবিক কিনা? রাঁজসাহী কলেজের 
অধ্যাপক ফণীভূষণ মিস্‌ কলেটকে যা! জানিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গেও প্রশ্ন রয়ে যায়। 
রামমোহনের প্রধোহিত্র ললিতমোহন যদি জানতেন যে ১৭৭২ সালের ২২শে মে 
তারিখে রাঁমমোহনের জন্ম হয় তাহলে তিনি কেন সে তথ্য কোন "পত্র-পত্রিকা 
মারফত সাধারণের কাছে প্রকাঁশ করলেন ন1? রবীন্দ্রনাথ, ধষিনি জীবমে সবচেয়ে 
বেশী শ্রদ্ধা করতেন “ভারত-পথিক রাঁমমোহন'কে, তিনিও নীরব রইলেন কেন? 
একজন মনীষীর আবির্ভাবতিথি সমগ্র জাতির কাছে কতখানি মুল্যবান তা! তাঁর 
অজান ছিল নাঁ। তাই ললিতমোহনের কাঁছ থেকে প্রাপ্ধ রামমোহনের জন্ম- 
তাঁরিখটি যদি তিনি সত্য বলে বিশ্বাম করে থাঁকতেন, তাহলে সে তথ্য সমগ্র 
জাঁতির কাছে প্রচার না করে শুপুমাত্র ফণীভূষণর কাছে কেন বললেন তা! 
রহস্তাবুত। রাঁমমোহন সম্পর্কে এতখানি অবহেলা " কি রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে সম্ভব ? 


তাই মনে হয় রমাপ্রসাদ, ললিতঙ্ো€শ, রবীন্দ্রশীথ অথবা বরামমোহনের বন্ধু, 
সহকর্মী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে “কেউই যখন প্রচলিত ১৭৭৪ সালের 
বিপক্ষে প্রকাশ্তভাবে কিছু জাঁনাণ নিঃ তখন শ্রধুমাত্র ডাল সাহেব এবং ফণীভুষণের 
চিঠির উপর নির্ভর করে প্রায় সর্বজনম্বীকত এসং সর্বত্র প্রচারিত এই তথ্যটি 
অন্বীকার করে ১৭৭২ সালের ২২ মে তাঁরিথটি গ্রচণ কর! সমীচীন নয়। 


তাছাড়া ১৭৭৪ সালের পক্ষে আর একটি পরোক্ষ (প্রমাণ আছে। এ সম্পর্কে 
ব্রজেন্্রনাথ লিখেছেন, ইহা রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন্‌ ডিগবীর ছুইটি উক্তি। 
ডিগবীর উদ্যোগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লগ্ডন হইতে 77805, 06 20 41010412906 
0: 61)০ ৬০0৪106---5, 11106ড152 4৯1019,05, 0৫ 0106 02079 [07020151790 
প্রকাশিত হয়। এই পুষ্তকে তিনি রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । 
তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের বয়ন ৪৩ বং্সর, এবং ডিগবীর 
সহিত যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। এই ছুইটি 
উক্তি হইতেই রামমোহনের জন্মবংসর-_ইং ১৭৭৪ পাওয়া যায়। ডিগবী 
১৮০৯ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর বৎসর (ইং ১৮০১) 
কলিকাতাস্ন রামমোহনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের 
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জন্মবংসর ধরিলে, ১৭৯৯ থুষ্টাঝে ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খুষ্টাবে ভিগবী 
এদেশেই আসেন নাই, রামমোহনের মহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত দূরের কথা ।”ঃ 


রামমোহনের জন্মতারিখ প্রসঙ্গে এই সমসাময়িক উল্লেখটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। 
এসন্বন্ধে মিস্‌ কলেট তার গ্রন্থে লিখেছেন, 4780. [২৪009010101 76010 001 
0016০ 11817 155 ০৪] 195০ 0০০2 00101) 271774. 45 0115 13 
1০ 0206 61৮০1) 01 119 6010096019১ 10101056126 10261 
০01721)015 9.5060020. 06 01172 210 10019. 3060 23 01013 15 
10001016815 ০ 5৪815 1201 6781) 02 00০ 096০, 21] ৮0০ 
11021709019665 00099 0৫ 115 ৪0০ 50201960. 05 1701. 1011 00056 
70০ 181560 05 €আ০ 52815. রামমোৌহনের সমাধিফলকে উতকীর্ণ জন্ম- 
তারিখ যদি ভুল হয়, তাহলে সমাধিকলক রচিত হওয়ার পর সেই তারিখ 
অন্গসারে ধ'বা রাঁমমোহণের বয়সের হিসাব করেছেন তীরা ভুল করতে পারেন । 
কিন্তু ডিগবীর পক্ষে নিশ্চয়ই সে-ভুল করাঁর স্ৃযোঁগ ছিল নাঁ। ১৮১৭ সালে 
ডিগবী যখন রাঁমমোহনের বয়ম্রে কথা লিপিবদ্ধ করেন তখন নিশ্চয়ই সমাধি- 
ফলকে উতৎকীর্ণ তারিখ দ্রেখে তা হিসাব করেন নি। তাই বাদমোহনের বয়স 
প্রসঙ্গে ভিগবীর প্রদত্ত হিসাবে কেন যে ছুবংসর সোঁগ করা হবে তাঁর কোন যুক্তি 
মেলে না । স্থতরাং রামমোহন ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এই সিদ্ধান্তই 
যুক্তিযুক্ত । 


১। রামমোহন রায়--সাহিত্য-নাধক-চরিতমালা | 


॥তিন॥ 


রামমোহন আঠার শতকের বাংলাঁদেশের এক সনত্াস্ত ধনী পরিবারের। সন্তান । 
তার পুর্বপুরুষগণ নবাব সরকারে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার পিতা! 
প্রচুর বিষয়সম্পত্তির মালিক, উপর্ত বর্ধমানের মহারাঁজা তেজচাদের মাতা! 
নহারাঁণী বিষণকুমারীর বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। স্থৃতরাং রামমোহনের 
শিক্ষাীক্ষার প্রতি তাঁর পরিবারের আগ্রহ থাঁক৷ ম্বাভাবিক। রামমোহনের 
বাল্যশিক্ষা সম্বপ্ধে ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাঁসের “ক্যালকাটা রিভিউ, পত্রিকায় 
কিশোরীষ্ঠাদ মিত্র লিখেছেন, 4২০.0010001)210 1০০61০0. 0176 2150 61617061965 
0৫ 0901%6 2000০901010 2.0 1001002 1) 20001080706 আ101) 0102 55562102) 
ভ/1)101) 0069.1109 00152159115 21701050106 0100210 0185595 01 0106 
1726156 5০9০1605, 210161802106 0102 ০0151101017 ঠ0060 00200550165 01 
9010172151087 17021 60০ 02.0010081 100£ 102001:2 5010106 0০17 
69 2 0980110 90100]. একজন গুরুমশাইএর অধীনে শুভঙ্করীর পাঠ দিয়েই 
পিতৃগৃহে বাঁমযোহনের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। 


সে যুগে শিক্ষার স্থান ছিল প্রধানত: তিনটি,_-গুরুমশাইএর পাঁঠশাল, ভট্টাচার্যের 
চতুষ্পাী আর মৌলভীদের মক্তব । পাঠশালার শিক্ষার মান ছিল একান্তভাবে 
সাধারণ। কিছু অঙ্ক আর কিছু 'পত্রলিখন প্রণালীর মধ্যেই এর ক্ষেত্র ছিল সীমিত। 
সাধারণভাবে এই শিক্ষারই বরাদ্দ ছিল সকলের জন্য । এরপর ধার! ব্রাঙ্ধণ- 
সন্তান তীরা যেতেন ভট্াচার্ধের চতুষ্পাীতে। সেখানে সংস্কত শিক্ষা দেওয়া! 
হত। এছাড়া ধাঁরা বিষয়ী পরিবারের সম্তান তীদের পক্ষে আরবী ও ফারসী 
ভাঁষা শিক্ষ1 অপরিহার্য ছিল। তখন কোর্ট কাচারী সর্বত্রই এই উভয় ভাষার 
চলন। ব্যবহারিক জীবনে ছিল এর প্রচুর দাঁম। তাঁই এদের মৌলভীদের 
মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। রামমোহন বাঙালী, ব্রাহ্মণ এবং বিষয়ী 
পরিবারের সন্ত/ন ; তাই পাঠশালা, চতুষ্পাঠী এবং মক্তব, এই তিনটি স্থানেই 
তিনি বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। 


ইতিমধ্যে রামমোহনের বিবাহ হয়। বন্ুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথার একচ্ছত্র 
আধিপত্যের যুগে এটাই ছিল একাস্ত হ্বাভাবিক। এই সময় রামমোহনের বয়ন 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধনা ২৭ 


ছিল প্রায় আট বৎসর । রাঁমমোহনের এই বিবাহ স্থখময় হয়নি, কেনন] বিবাহের 
অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। খন তাঁর বয়স প্রায় নয় বংসর, তখন 
এক বংপরেরও কম ব্যবধানে রামকাস্ত রামমোহনের ছুবার বিবাহ দেন। 
উইলিয়ম এ্যাডাঁম সাহেবের লেখায় এর উল্লেখ আছে । রামমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রীর 
নাম শ্রীমতীদেবী। শ্রীমতীদেবীর বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কুড়মন পলাশী 
গ্রামে। তাঁর তৃতীয় পত্রী উম্াদেবীর পিত্রীলয় কোলকাতার ভবানীপুরে। 
«কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে চন্দ্রনাথ চ্যাটা্জঁ দ্রীটের নামকরণ ধার নামে, 
সেই চত্জ্রনাথের উমাঁদেবী ছিলেন আপন পিসীম]।” 


বিবাহ-পর্ব সাঙ্গ হলে রাঁমকান্ত পুত্রের লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগ দেন। রাঁম- 
মোহন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তিনি তাঁর পিতৃবংশের প্রথা এবং পিতার 
ইচ্ছান্নারে আবলী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন 
মাতৃিবংণের প্রথান্থদারে ৷ শিক্ষার স্থান সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তাঁর লেখায় নেই। 
এ বিষয়ে রাঁমমোহনের ঘনিষ্ঠ সহচরগণের এবং জীবনচরিতকাঁরগণের মধ্যে 
উইলিয়ম এ্যাঁডাম, ভাঁঃ কা পণ্টার, মিস্‌ কলেট এবং নগেন্দ্রনাথ, সকলেরই মত 
হল যে রামমোহন এই সময় প্রথমে পাটনা যাঁন, পরে বেনারস। শিক্ষা গ্রহণের 
সময় সম্বন্ধে এদের মধ্যে কিছু কিছু মতবিরোধ থাঁকলেও মূল প্রসঙ্গে এরা সকলেই 
একমত। তখনকার দিনে ইসলাম সাহিত্য ও শান্ত অধ্যয়নকেন্দ্র হিসাবে পাঁটনার 
ছিল যথেষ্ট খ্যাঁতি। সেখানে বহু মৌলভী বাস করতেন এবং ব্যাপকভাবে এই 
সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চা করতেন। আরবী ও ফারসী ভাষা তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল। 
এই ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানবিগ্ভার পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল। 
রামমোহন এখানে আরবী ও “ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং কথিত আছে, 
আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও এ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। পাটনাঁর পরে 
রামমোহনের শিক্ষাগ্রহণের স্থান হল বেনারপ। বেনারস হিন্দুদিগের পবিত্র 
তীর্থস্থান । শুধু তাই নয়, ইসলাম সাহিত্য ও শাস্ত্র আলোচনার জন্য পাটনার 
যেমন খ্যাতি ছিল, হিন্দুধর্মশীস্্র অধ্যয়নকেন্দ্র হিসাবে বেনারসের ছিল অন্নরূপ 
প্রসিদ্ধি। রাঁমমোহন এখাঁনে সংস্কৃত ভাঁষা ও হিন্দুশীত্বাদির পাঠ গ্রহণ 


করেন। 


২৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


রামমোহনের প্রথম জীবনের শিক্ষা সম্বন্ধে এটাই হল প্রচলিত মত। কিন্তু 
বর্তমানে এ সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ পোঁষণ করেছেন। তাদের বক্তব্য হল £ 
বিষয়ী ও ধনী পরিবারের সন্তান হিসাবে রাঁমমোহনের বিগ্যাশিক্ষার জন্য 
তাঁর পরিবারের আগ্রহ থাক] যেমন হ্বাভাবিক, তেমনি শ্বাভাবিক সেই আগ্রহ 
বৈষয়িক উদ্দেষ্টের দ্বারা পরিচালিত হওয়া । ইসলাম অথবা হিন্দু সাহিত্য- 
শানে রামমোঁহনকে পণ্ডিত করে তোঁলার বাসনা নিশ্চয়ই তার পরিবারের 
ছিল না। স্থতরাং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য অথবা মুললমান রাঁজসরকারে 
চাকরির জন্য যতখানি আরবী ও ফারসী জ্ঞানের আনশ্বক তার জন্য পাটন] যাওয়ার 
প্রয়োজন ছিল ন1। ঠিক একইভাবে বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাম্মে সাধারণ 
জ্ঞানের জন্ বেনারস যাওয়া অপরিহার্য ছিল না। তাছাড়া আঠার শতকের 
সেই সময়ে যাতাঁয়াত সহজসাঁধ্য ছিল না। হুগলী ক্ষ্লোর রাধান্গর থেকে 
পাঁটনা অথবা বেনারসের দূরত্ব অনেকখানি । এতখাঁনি দরে মাত্র নয়-দশ 
বৎসরের একটি বাঁলককে শুধুমাত্র বিগ্যাশিক্ষার জন্য পাঠানর ব্যাপারে সংশয় 
জাগা শ্বাভাঁবিক। কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে চিস্তা করলে এতখামি অসম্ভব 
লাগে না রামমোহনের পাটন ও বেনাঁরসে শিক্ষারগ্রহণ। রামমোহনের পূর্বপুরুষর' 
নবাব সরকারে চাঁকরি করতেন। স্ৃতরাং তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ না কেউ 
হয়ত পাটনায় ছিলেন। কোন কারণে তাঁর কাঁছে থাকার সময় রাগমোহমের 
পক্ষে পাটনায় আরবী ও ফারমী ভাষা শিক্ষা কর! অসম্ভব নয় । নগেন্দ্রনাথ 
তাঁর গ্রন্থে রামমোহন প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করে লিখেছেন, 'শৈশবকাঁলে 
তীহাঁর মাতামহ কিছুদিন কাশীবাঁদ করেছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার মাতার 
সহিত কিছুদিন কাঁশীতে মাঁতাঁমহের নিকট ছিলেন।” স্থতরাঁং এই সময় সংস্কৃত 
শস্-সাহিত্যে পাঠ গ্রহণ রামমোহনের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব । 


রামমোহনের পানা! ও বেনারসে শিক্ষা প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 
বজেন্দ্রনাথ। তিশি লিখেছেন, “রামমোহন তীহাঁর জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর 
যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার সহিত স্থখদাগরের নিকটবর্তী 
পাঁলপাড়া গ্রাম নিবাঁপী নন্দকুমার বিষ্ঞালঙ্কারের পরিচয় হয়।”১ নন্দকুমারের 


১। রামমোহন রায়--নাহিত্য-নাধক-্চরিতমালা | 
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পিতার নাম লম্ষ্মীনারায়ণ তর্কভৃষণ। নন্দকুমাঁর ছাড়া তাঁর অপর তিন পুত্রের 
নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, রাম.পরসাঁদ ভট্টাচার্য ও রামচন্দ্র বি্ভাবাগীশ । কনিষ্ঠ 
রামচন্দ্রের সঙ্গে রামমোহনের পরবতাঁ জীবনে ঘমিষ্ঠ পরিচয় হয়। নন্দকুমার ন্যায়দর্শন 
ও তন্ত্রশান্্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন । পাঁলপাড়ায় অধ্যাপনা করতেন তিনি। ১৮৩২ 
সালে সত্তর বৎসর বয়সে তিশি দেহত্যাগ করেন। স্বতরাঁং তাঁর জন্ম হয় 
১৭৬২ সালে। অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে তিনি নানা দেশ পর্যটন করেন। 
সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করার পর অন্ত্রমাধনা করে তিনি পরিচিত 
হন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে। নন্বকুমারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের 
স্ত্র ধরে ব্রজেন্দ্রনাথ যা সিদ্ধান্ত করেছেন তা| ঠিক নয়। ১৪ বনর বয়সের 
সময় রামমোহনের সঙ্গে নন্দকুমীরের পরিচয় হয় একথা সত্য বটে, কিন্তু সেই 
পরিচ'্মের স্থান যে রাঁধানগর তাঁর কোন উল্লেখ কোথাঁও নেই । গোবিন্দ প্রসাদের 
সঙ্দে রামমোহন সণ্দ্দমায় নন্দকুমারের সাক্ষ্য থেকে জানা যাঁয়। 479 1890) 
170 005 10612170206 7২911110100) 1২05 001) 0172 01072 01096 
610০ 59,10. 06166100170 2,069.11020 010০ 269 0 009100921 5225 ৪.0 
1)0. 01) ০০17 911)02 706৬1) 01 602 100090 11611079,06 €6211005 ভা101 
1711. স্তরাং রাধাঁনগরেই যে উভয়ের পরিচয় হয় এ কথা নি:সন্দেহে বল! 
যায় না । তাছাড়া চতুর্দশ বৎসর বয়সে রাঁমমোহন যেখানে ছিলেন, চোদ্দ বংসরই 
যে তাকে সেখানেই থাকতে হবে, এ ধরণের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অবাস্তব। 
নন্দকুমীর তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। রাঁমমোহনের মাঁভীমহবংশও -. তক বংশ। 
এই শ্যত্রে নন্দকুমারের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাক! স্বাভাবিক । তাছাড়া নন্দকুমার 
পালপাড়ায় অধ্যাপনা করতেন; স্থতরাৎ সংস্কৃত শিক্ষার্থী হিসাবেও হয়ত 
রাঁমমোহন তাঁর পরিচিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় ম্মরণীয়। 
উইলিয়ম এ্যাডাম রামমোহন সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেনঃ "7০ 9০213 
€০ 1925০ 72210 19196109051 01509590 1:00) 1015 ০৪1 50000, 
11251776 01097009360 €0 5601006 1177)9616 010) 0176 0110. 29 ৪. 
98171785951) 0: 01%00০6, 26 01)০ 22 0£:100169010১ 0010 11101) 1) 
৮05 01015 015509.060 10৮ 006 21766986165 01719 17000]397 রামমোহন 
চোদ্দ বসর বয়সে একবার সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্ত 
জননীর নিষেধে বিরত হুন। মনে হয় নন্দকুমারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
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ফলে তীর মন্ন্যাসজীবন কিশোর রামমোহনকে গভীরভাবে আকৃ্ করেছিল 
এবং রামমোহনও সংসার ত্যাগে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। 


রামমোহনের পাটনা1 ও বেনারসের শিক্ষাপর্ব অল্পকালের মধেই শেষ হয়। এর 
পর রামমোহনের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন তিনি হিন্দুদের পৌত্তলিকতা 
বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ 
করেছেন। এই রচনার পশ্চাতে বিশেষ কোন কারণ ছিল কিন] তা জানা যায় 
শি। মনে হয় হিন্দুধর্মের অসংখ্য বিধিনিষেধ এবং সংস্কারবন্ধন তাঁর চিত্তে 
ক্বাভাবিক সংশয় জাগিয়ে তুলেছিল । সমাজজীবনে প্রচলিত আঁচার-আচরণ 
সেই সংশয়কে করেছিল আরও দৃঢ়। আঠার শতকের বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম ছিল 
নান সম্প্রদায়ে বিতক্ত এবং এদের মধ্যে রেষারেষি ও কলহ ছিল নিত্য-নৈমিতিক 
ঘটনা । এই সমস্ত অগ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে রামমোহনের চাক্ষুষ পরিচয় থাক! 
স্বাভাবিক । সেই সঙ্গে মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এই পরিচয় 
পেয়েছিলেন যে তার! একেশ্বরবাদী । তাই রামমোহন প্রতিবাদ জানালেন হিন্দুদের 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। হয়ত এই প্রতিবাদ ছিল একাস্তভাবে মু; হয়ত এই 
ক্ষীণ কণম্বর রাঁয়পরিবারের গন্তী অতিক্রম করে সমাঁজের কানে স্পষ্ট হওয়ার 
আঁগেই মিলিয়ে গেছে; তবুও এই বয়মে যে স্বচ্ছ দৃদ্টিশক্তি এবং যে নির্ভীক 
তেজশ্বিতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সে-যুগে অচিস্তনীয়। সমাজের সেই 
একচ্ছত্র অধিপত্যের যুগে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি প্রশ্নহীন আম্গগত্যই ছিল 
স্বাভাবিক । যা! হয়ে আলছে তাই অমোঘ $ য1 প্রচলিত তাই অন্রাস্ত । সমাজের 
কোন কাজের প্রতিবাদ স্বপ্নেরও অতীত। ধর্ম সম্বন্ধে ত কথাই নেই। কেননা এখানে 
শুধু ইহলোকে লমাজের উদ্ধত খড়েগির হিংস্র শিষ্ট্রতা নয়, পরলোকেও কুভীপাকে 
অনিবার্ধ নিমজ্জনের দুঃসহ ভীতি সদা জাগ্রত। তাঁই চোখ বুজে সব কিছু 
মেনে যাওয়াই ছিল সমাজজীব্ৰ প্রথম ও প্রধান সর্ত। এই নিদারুণ 
আত্মবিলোৌপের যুগে রাঁমমোহনই প্রথম জাগ্রত ব্যক্তি) এই জড় জীবনযাত্রার 
অন্ধ অন্কবর্তনের মধ্যে তিনিই প্রথম স্পধিত ব্যতিক্রম । 


আঠার শতকের অন্ধকারে বাংলাদেশ তখন আচ্ছন্ন। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে 
আমীন সমাজপতির রক্ত চস্থুর কাছে ব্যক্কিমান্গষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
উপেক্ষিত। ভক্তির অন্তরালে মানুষের ভয়ই ভাবী পর্বনাশের কবল থেকে 
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পরিত্রাণের জন্য ধর্মের মন্দিরে নৈবেগ্য সাজাতে ব্যন্ত। ্বাধীন চিন্তা অথব] 
বিচার সেথা নৈব নৈব চ। তাই রামমোহনের এই রচনায় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের 
সম্পূর্ণ বিপরীত যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেল, তা তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের 
ভাবিয়ে তুলল। অন্য কোন বিষয়ে বিরুদ্ধমত পোঁষণকে রামমোহনের বয়সের 
কথা চিন্তা করে তীরা হয়ত চপলত বলে উড়িয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু ধর্ম 
খেলার সামগ্রী নয়। ধর্মবিশ্বাসে সংশয় গুরুতর অপরাধ । তাই রামমোহনের 
সঙ্গে তাঁর পরিবারস্থ অন্যান্যদের মনাস্তর ঘটল। তীর রামমোহনের আচরণে রুষ্ট 
হুলেন। ফলে রাঁমমোহনও গৃহত্যাঁগ করে বেরিয়ে পড়লেন । একদিন চৌদ্দ বৎসর 
বয়দে যে পর্যটন স্পৃহা তাকে পেয়ে বসেছিল, মাতৃদ্সেহের টানে সেদিন যা থেকে 
বিরত হয়েছিলেন, আজ বিরোধ-সংঘাতের মুহূর্তে সেই পথই হল তাঁর সাথী। 


এরপর রাঁমমোঙ্ৰ ছীখ ভ্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 
পু 010০০6৫90 01 170 08০15, 220 095520 (10971) 0166010186 
50010001258 01712115 10012, 00৫0 50106 025০7)0. 00৫ 0০105 0£ 
[717000500 রামমোহন, যে এই সময় বন দুরদেশে পর্যটন করেন তাঁর 
আরও একটি উৎকষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁর “তুহ.ফাঁং-উল্-মুয়াহ-হিণীন" গ্রন্থের 
প্রথমেই তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখেছেন, “আমি পৃথিবীর বছ দুরদেশে 
গিয়েছি । কখনো সমতলভূমিতে, কখনো ব৷ পার্বত্য প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরে 
বেড়িয়েছি। “তুহফাঁষ রচিত হয় ১৮০৩-৪ সালে। এই সময়ের মধ্যে রাঁমমোহন 
একমাত্র ঢাক জালালপুরে উডফোর্ডের অধীনে কিছুদিন কাঁজ করেন এবং 
বৈষয়িক কাজে মাঝে মাঝে কোলকাতায় যান। সুতরাং “তুহফাৎ 
গ্রন্থে রামমোহন যে বহু দুরদেশের কথা বলেছেন, যে পার্বত্য প্রদেশের কথা 
উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চয়ই এর মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া তুহ-ফাৎ রচনা- 
কালে ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে তীর যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল সে পরিচয় গ্রন্থ মধ্যেই 
পাওয়! যায়। সুতরাং পৃথিবীর সীমাঁন। সম্পর্কে এবং পার্বত্যপ্রদেশের যথাষথ সংজ্ঞা 
নম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল বলেই মনে হয়। রামমোহন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা 
এই যে তিনি গৃহত্যাগ করে এই সময় নানাদেশ পর্যটনপূর্বক তিব্বত যান। 
সেখানে লামাদের কর্মে প্রতিবাদ করার জন্য তাঁর প্রাণসংশয় ঘটে। সেই 
নময় তিব্বতীয় স্ত্রীলোকদের ন্সেহচ্ছায়ে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থন হন। 


৩২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধনা 


রামমোহনের প্রায় সমস্ত জীবনচরিতকারগণই মর্ধাদার সঙ্গে শ্ব শ্ব গ্রন্থে এই 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আত্মজীবনীতে এবং 'তুহফাৎ গ্রন্থে যদিও 
রামমোহন দুবদেশে ও পার্বত্যপ্রদেশে ভ্রমণের কথা বলেছেন তবুও স্পষ্ট নাঁমোল্েখ 
কোথাও নেই। 'তুহ,ফাথ্ গ্রন্থের শেষ থেকে জান যায় যে এই গ্রস্থ রচনার 
পূর্বে তিনি “মনাজারতুন আদিয়ান' নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
এই গ্রন্থে ছিল নান ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা । কিন্তু সেই গ্রস্থ না পাওয়ার জন্য 
নানা ধর্মের মধ্যে সেখানে লামাঁদের সম্পর্কে কোন আলোচনা অথব! এই ভ্রমণ 
সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল কিন] জানা'র উপায় নেই । তবে ডাঃ কার্পেন্টারের লেখায় 
রামমোহনের তিববন্ক্জমণ প্রসঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গের বিবরণ 
দিয়ে তিনি লিখেছেন, গত 05652 ০100105081)028 17০ 2:0021:191)090 
00০ 5009 0101105 15117018655 0: 0102 02108,10 70210 0£ 0১2 1800119 : 210 
[15 €০1)019১ ০6117)6 12216120515 0৬০16, আ101) 066 20.016556) 26 
706 01509002 ০0 100: 00)9 10105 5০85, 01 619০ 1০০09119001005 
06 01080 10211090 ড1)101), 11০ 5210, 1990. 108.06 1117) 21253 6০2] 
1:290606 2.0. 08016000 10%/2::05 61১০ 1০10916 5০: পরবত্াঁ জীবনে 
রামমোহন স্ত্রীজাতির প্রতি যে স্থগতীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তাঁর মূল ছিল 
এখানে । রামমোহন আলাপ-আলোচনাকালে একথা নিজে ব্যক্ত করেছিলেন 
এবং ডাঃ কাঁপ্পেন্টার নিজে শুনেছিলেন। এ বিষয়ে পাঁদটীকায় তিনি লিখেছেনঃ 
“[109910. 11000) 010০ [২91210 1011050146 21) 1,0100:019 290 26217) 21 
96819126092 010০ [31015001 ]. কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহনের তিব্বত 
ভ্রমণ প্রসঙ্গে নিঃসনোহ হন নি। এ প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে পরবর্তী জীবনে রামমোহন 
একাদিবাঁর ভুটানে যান । 


রামকান্ত রাধাঁনগরে পৈভুক বাঁড়ীতে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করতেন, যদিও 
আহার করতেন পৃথকভাবে । ক্রমশঃ এই পরিবারের লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ায় 
রাঁধানগরের বাড়ীতে স্থানাভাব হয়। মনে হয় সেই জন্যই ১৭৯১ সালে রাঁমকাস্ত 
তার বাঁসস্থান পরিবর্তন করে চলে এলেন লাঙ্গুলপাড়ায়। রাধানগর থেকে 
লাহ্গুলপাঁড়ার দুরত্ব সামান্য । রামকাস্তর অবস্থা অন্যায়ী লাহ্ুলপাড়ার এই বাড়ী 
ছিল বেশ বিরাট। ষোল বিঘা জায়গার উপর ইটের দোতলা পাঁকা বাড়ী, 


৩৩ 
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ইটের রান্নাঘর, বৈঠকখানা, ন।টমন্দির | বাড়ীর সংলগ্ন বিরাটি বাগান । সেখানে 
অন্যান্য গাছের সঙ্গে ১০০টি আঁম গাছ, ২০০টি তালগাছ এবং ৭০টি নারকেল 
গাছ ছিল | তিনটি পুকুরের মধ্যে একটির আয়তন ছিল ১৮ বিঘা । স্থতরাং সব 
মিলিয়ে রামকাস্তর লাহ্গুলপাড়ার বাঁড়ী এক মুল্যবান সম্পত্তি । এটি ছিল রামকাস্তর 
নিজন্ব। এই সময় রাঁমকাস্তর অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। এই বৎসরের মে মাসে 
তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে ভূরস্থট পরগণা নয় বৎসরের জন্য ইজীর1 নেন। 
এই ইজাঁরার জন্য তার জামিন হন তীর জেট পুত্র জগমোহন। স্থতরাং 
দেখ] যাচ্ছে জগমোহন ইতিমধ্যেই বিষয়কর্মে লিপ্ত হয়েছেন । কোম্পানী যখন 
তাকে তার পিতার জামিশদার শ্বীকাঁর করে নিল তখন তিনি যে ৰেশ কিছু 
পরিমাণ সম্পত্তির মালিকাঁন। অর্জন করেছেন তা অনন্বীকার্য। ১৭৯৪ সালে 
মেদিনীপুরের চেতোয়া পরগণ।র হরিরামপুর নাঁমে একটি বড় তালুক জগমোহনের 
নামে কেনা হন | 


১৭৪৯৪ সালে দীর্ঘ পধটন শেষ কর বামঘোহন গৃহে ফিরে এলেন। কথিত 
আছে যে রামমোহনকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাঁমকান্ত লোঁক পাঠিয়েছিলেন ১ 
ফেরার পথে সেই লোকের সঙ্গে রামমোহনের দেখা হয়। রামমোহন গৃহে 
ফিরে পিতার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করতে লাঁগলেন। নগেন্দ্রনীথের গ্রন্বে 
উদ্ধত রামমোহনের তিনটি চিঠি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 


এরপর রাঁমকাস্তর পরিবারে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পাওয়! যাঁয়। ১৭৯৬ 
থৃষ্টাব্বের ১লা৷ ডিসেম্বর অর্থাৎ ১২০৩ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ রাঁমকাস্ত একটি 
দানপত্র সমাধা করেন। এই দাঁনপত্র বাংলায় লেখা ছিল এবং খানাকুল- 
কষ্ণণগরের কাজীর কাছে রেজেন্্রী করা হয়। দাঁনপত্রে রাঁমকাস্ত নিজের জন্য 
সামান্য কিছু অংশ রেখে তার সমস্ত সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে 
দেন। কোন্‌ পুত্র কোন্‌ সম্পত্তি পাবেন তিনি তাঁর তাঁলিক1 করে দিলেন। 
রামমোহন পেলেন নিম্নলিখিত অংশ-_ 
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শ্ররামমোহন রায়ের অংশ 
মৌঙ্গা লাঙ্কুলপ|ড়া £__ 
বদতবাটি ও বেড়, চোহদ্দিযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ 
এবং খিড়কীর দরজার দিকে পু্করিণী ও নৃতণ পুষ্ষারণী। 


এই সকলের অর্ধ ্ ,*১ ১ দফা 
গাহালবাড়ী ও বেড়, গাঁহ সহ ও চৌহদিযুক্ত বাড়ী -* ৮ বিঘা 
'মীজা কৃষ্ণনগর £-_ 

সুর্ধদান রাঁয়ের বেড় ধানের জমি "৯ বিঘ! 
কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি ৮৮০ ৩ ৰিঘা 
পরগণা চন্দ্রকোণায় পুরণচক্‌ ১১ ধ* বিঘা 
মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ *"* ১ দফা 


/মীজা কলিকাঁতাঁর জোড়া্সাকোতে রামকৃষ্ণ শেঠ 

ও অন্যান্ত লোক হইতে ক্রীত বাঁড়ী ও পুষ্ষবিণী | 

চৌহদ্দিযুক্ত : '** ১ দফা 
গোপীনাথপুরে পৈতৃক তে নিজ অংশ "১ দফা? : 


রাঁমমে'হনের অপর ছুই ভ্রাতা জগমোহন ও রামলোচন অন্থরূপ সমান অংশই 
পোলন। লাঞ্ুলপাড়ার বসতবাড়ী বাষমোহন ও জগমোহনের ভাগে পড়ল। 
তার পরিবর্তে রামকাস্তর রাঁধানগরের পৈতৃক বাড়ীর অংশ পেলেন রামলোচন। 
হরিরামপুর তাঁলুক জগমোহনেরই রইল; রামমোহন পেলেন জোড়ার্সাকোর 
বাড়ী। জগমোহন ও রামদমাহন তীদের মাতামহ-প্রদত্ত জমি-জমা পেলেন, 
অন্যদিকে রাঁমলোচনকেও তীর মাতামহ-প্রদত্ত জমি-জম1 দেওয়া হল। ৬ভট্টাচার্যের 
কন্যা অর্থাৎ রামকীন্তর দ্বিতীয় স্ত্রী তারিণীদেবী তাঁর পুত্রদের নামে যে জমি ও 
পুষ্করিণী ক্রয় করেছিলেন তা তিনি পেলেন। ৬রা'মশঙ্কর রায়ের কন্যা অর্থাৎ 
রাঁমমণিদেবী যে সকল জমি ক্রয় করেছিলেন তা! তাঁরই রইল। কিন্তু দানপত্রে 
রামকাস্তর প্রথম স্ত্রী সৃভদ্রাদেবীর কোন উল্লেখ নেই। তাঁকে কোন বিষয়-সম্পন্ভি 
দেওয়া হয় নি। হয়ত তিনি নিঃসস্তান ছিলেন বলেই তাঁর ভাগ্যে এইরূপ 
1. রামমোহন রায়_দাহিত্া-সাঁধক-চরি হমালা। 
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ব্যবস্থা হল। নিজের উপার্জিত “'যয়ের সামান্ত অংশ ও বর্ধমানের বাঁড়ীটি রামকান্ত 
নিজের জন্য রাখলেন । 


এই দানপত্র হতে জানা যাঁয় যে এই সময় কাঁউকে কোন নগদ টাঁক! দেওয়! হলন]। 
দ্বিতীয়ত: রামকান্তর বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ দেনা অথবা আয়ের সঙ্গে পুত্রদের 
কোন সম্পর্ক থাকবে না। তৃভীয়তঃ রামকাস্তর পৈতৃক বিগ্রহসেবার ভার তিন 
পুত্রকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু তার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসেবার ভার 
তিশি নিজে বহন করবেন। দাঁনপত্রের মধ্যে তিন পুত্রই শ্বাক্ষর করলেন । 
রামমোহনও লিখলেন, “ম্মামি শ্রারামমোহন রায় লিখি যে এই দাঁনপত্রের বিবরণ 
অন্থ্যায়ী বসতবাটী যাহা! আপনি আমাকে দিলেন তাহা আমি গ্রহণ করিলাম । 
এই ভাগ অন্রযায়ী সম্পত্তি আমি ভোগদখল করিব) যদি অন্য কাহারও নাষে 
শিখিত জমি-জমাঁতে দাঁবী করি বা কেহ করে তবে তাহ! মিথ্যা । 


বামকান্ত বীনপত্র কণে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের রূপও বদলে 
গল। রামকান্ত চলে গেলেন তীর বর্ধমানের বাড়ীতে । তিনি মাঝে মাঝে 
লাঙ্গুলপাড়ায় বা রাধাঁনগ”্র আমতেন এবং তাঁর পুত্রগণও তার সঙ্গে দেখা 
করার জন্য বর্ধমানে যেতেন। কিন্তু তীর পত্রীরা কখনও বর্ধমানে যেয়ে বাস 
করেন নি। সম্পত্তি ভাগ হওয়ার ছ'মাঁন পরে রামলোচন জননী রামমণিদেবীকে 
সন্দে নিয়ে রাধানগরে চলে গেলেন । লাঙ্গুলপাড়ায় রইলেন জগমোহন ও 
রামমোহুম। 


পিতৃ প্রন্ত সম্পত্তির অধিকারী হলেন রামমোহন । অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলেন । 
পেলেন জীবনের প.থ স্বাধীনভাবে অগ্রনর হওয়ার পাথেয় । মনের মধ্যে একটি 
ইচ্ছা দানা বেঁধে উঠছে। একটি অনাগত বিদ্রোহের দূরাগত ধ্বনি শিরায় 
শিরায় কাপন তুলছে। কিন্তু তাঁর জন্য শক্তি চাই, সঞ্থল চাই,_চাই আরও 
ব্যাপক প্রস্ততি। আরও অর্থ উপার্জন করতে হবে, বাঁড়িয়ে তুলতে হবে 
বিষয়-সম্পত্তি। রাঁমমাহন সচেষ্ট হলেন। শুরু হল জমি-জায়গা তদারক, 
টাক ধার দেওয়। আর কোম্পানীর কাগজ কেনা । এ ব্যাপারে তার সবচেয়ে 
সাহায্যে এল কোলকাতার জোড়ার্সাকোর বান্ডী। কোলকাতা তখন সার! 
বাংলাদেশের প্রাণকেন্ত্র। নবাবী আমল শেষ হয়েছে 9 মুখিদাবাদ ঘরিয়মাণ। 
কোম্পানীর পূর্ণ আধিপত্যে কোলকাতা! ঝলমল। সেই কোলকাতার জোড়ার্সীকোর 
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বাড়ী পেলেন রামমোহন। নৃতন গোমস্তা নিয়ে নৃতন দপ্তরথানার পত্তন হল 
সেখানে । সম্পত্তি পাওয়ার প্রায় নয় মাস পরে কোলকাতায় চলে এলেন তিনি। 
১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ইট্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান 
র্যামজেকে ৭৫০* টাক ধার দেন। এর অনেকদিন পরে আর একজন সিভি- 
লিয়ানকে টাক। ধার দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তার নাম টমাস উডফোর্ড। 
১৮৯২ সালে উডফোর্ডকে ধার দেন ৫০** টাঁকা। 


ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরাজের সম্পর্কে এলেন রামমোহন এবং তারপর থেকেই 
শুরু করলেন ইংরাজী শিক্ষা । ১৯৭৪ সালে যদিও সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল, 
তবুও ইংরাজী শিক্ষার তখন তেমন চলন ছিল না। একদিকে শিক্ষাগ্রহণের এই 
অন্থবিধা, অন্যদিকে বিষয়ী রামমোহনের সময়ও অল্ল। তাঁই বিষয় কর্মের ফাঁকে 
ফাকে মূলতঃ নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল ন।। এ সম্বন্ধে 
মি: ডিগবী লিখেছেন, 4০ 006 ৪৪০ 01 61) (০ 1)6 00]0021) ০20 
00০ 50005 0£01)০ 77081891) 1910609£0, ৮1101) 1000 00150100101) 
2001102.02070১ 109,852 56815 %£067:570105, আ1)০1) [ : 02081076 
2০008117660. 12010 102), ০0010. 17061615 909215 16 ড6]1 21)07881) 
€0 06 01006150000 0001) 01191000596 00010001) 00105 0 0150090156, 
506 00910 1)06 10102 10 100) 21005 26166 01 ০010:20617655., স্থযোগ 
ও সময়ের অভাবের জন্য দীর্ঘ পাচ বৎ্সরেও ইংরাজী শিক্ষায় তিনি বেশী দূর 
অগ্রসর হতে পারেন নি। বিষয়-কর্ম উপলক্ষে প্রায় তাকে ব্যস্ত থাকতে হত । 
১৭৯৯ সালের ১২হ জুলাই তাঁরিখে তিনি ছুটি বড় তালুক একই দিনে ক্রয় করেন। 
তালুক ছুটি হল গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর। প্রথমটি জাহানাবাদ পরগণায় ও 
ছিতীয়টি চন্দ্রকৌণ1 পরগণায় অবস্থিত। গোবিন্দপুর ক্রয় করলেন গঙ্গাধর ঘোষের 
কাছ থেকে ৩১** টাকায় এবং রামেশ্বরপুর ক্রয় করলেন ১২৫০ টাঁকায় রামতঙ্গ 
রায়ের কাছ থেকে । রামমোহনের বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে এছুটি ছিল খুব 
মৃল্যবান। আদায় খরচ ও সদর জমা বাদ দিয়ে এগুলি থেকে আয় হত প্রায় 


৫€৫** টাঁকা। 


বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বড় কাজ সমাধা করে রামমোহন যেন কিছু 
নিশ্চিত্ত হলেন। আবার সেই পৌত্তলিকতার চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। এখন 
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অর্থের সংস্থান হয়েছে সত্য, কিন্তু শুধু অর্থের জোরেই প্রতিবাদ করা যাবে 
না। সম্যক্‌রূপে জানতে হব হিন্দুশাস্ত্র এবং সেই সঙ্গে একেশ্বরবাদী ইসলামশান্তর। 
তাই রামমোহন পাটনা ও বেনারস যাওয়ার মনস্থ করলেন। ১৭৯৯ সালের শেষের 
দিকে রাঁমমোহনকে এ ব্যাপারে তোড়জোড় করতে দেখ! যায়। তিনি তাঁর 
এক অস্তরঙ্গ বন্ধু রাঁজীবলোচন রায়ের সঙ্গে গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুরের বিলি- 
বন্দোবস্ত করলেন। কারণটি হল কোলকাতা ছেড়ে অনেক দূর চলেছেন তিনি । 
পথে অনিশ্চয়তা । যদি প্রবামে দৈবের বশে অকন্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে তখন 
উন্তরাধিকারী কে হবে? তখনও তিনি নিঃসন্ত।ন। তাই তার বাপনা, বিদেশে 
মৃত্যু হলে তাঁর এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে একমাত্র ভাগিনেয় গুরুদাস। 
রামমোহন তাই তালুক ছুট বাঁজীনলোচনের নাঁমে বিক্লী কোঁবল! করে দিলেন। 
আর রাঁজীবলোচনও এই মর্ষে লিখে দিলেন যে বিদেশে রামমোহনের মৃত্যু হলে 
এই সম্পত্ি গনদসেরই প্রাপ্য হবে। অবশ্ত এত না করেও রামমোহন এই 
মর্মে একাট উইল করে যেতে পারতেন। কাঞ্জ হিসাঁবে সেটিই হয়ত সহজ হত। 
কিন্ধ এত করার পিছনে আরও একটি বৈধয়িক কাঁরণ ছিল। রামমোঁহনের 
অনুপস্থিতিতে তাঁর বিধ্য়-সম্পত্তি দেখাশুন। করার লোকের প্রয়োজন। তার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজীবলোচন এ বিষয়ে যোগ্য ছিলেন সন্তয, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানা 
রামমোহনের নামে থাকলে পাছে কোন অন্থুবিধা হয় তাই তিনি কালেক্টবের 
কাগজপত্রে রাজীবলোচনের নাম বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন । 


১৭৯৯ সালের শেষের দিকে রামমোহন পাটনা ও বেনাঁরসের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করলেন। এই সময় তিনি ইসলাম ও হিন্দু শাস্্রস্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন 
করেন। আববী ও ফারসী ভাষা এবং মুসলম।ন ধর্মপগ্রস্থে তার সুগভীর পাণ্ডিতার 
জন্য পরবর্তীকালে তিনি “জবরদস্ত মৌলভী” নাঁমে পরিচিত ছিলেন । এখানে 
তিনি 'কোরাণের একেশ্বরবাদীতার ন্বস্ছ তায় চোখ মেলে, স্থফী কবিদের আনন্দমন্্ 
জগতের সন্ধান পান, মোতাঁজেল সম্প্রণায়ের উদারতীয় মুগ্ধ হন। এই সঙ্গে 
বেনারসে তিনি হিন্দুনর্ধ-শাস্ত্বগ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। কিন্ত রামমোহনের 
পশ্চিম যাত্র! বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাঁল পরেই ত্াঞ্ঠে আবার কোলকা তাক 
ফিরে আঁসতে হল । 


রামমোহনের প্রথমপুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮১ সালে। ১৮৯২ সালে 
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রামমোহন তাঁর কাজকর্মের জন্ত নূতন একজন গোমস্তা নিযুক্ত করলেন। ইতিমধ্যে 
কোলকাতায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে । ১৮০ সালে বাংলাদেশে একটি 
শুভ হুচন1 দেখ! দিল। প্রতিষ্টিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বিলাঁত হতে 
যে-সমস্ত সিভিলিয়ানরা আপতেন তাঁদের পক্ষে সরকারী কাজে সবচেয়ে বাঁধা হয়ে 
দাড়াত এ দেশের ভাঁষা ও বিবরণ। তাদের শিক্ষার জন্য সরকাঁর ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ প্রতিষ্টা করলেন। অধ্যক্ষ হলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী উইলিয়ম কেরী। 
সঙ্গে রইলেন এদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রামরাম বন্থ, গোলকনারায়ণ দাস, মৃত্যুঞয় 
বিছ্যালস্কার প্রভৃতি । রামমোহনের কাছে এ এক অভূতপূর্ব যোগ । তীর জ্ঞান- 
পিপাসার সম্মুথে যেন এক প্রন্ববণের,উৎসাঁর ঘটল । তিনি নিজেকে ঘনিষ্ঠ করে 
তুললেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে, তার প্রধান ফারসী মুন্সীর সঙ্গে, 
তাঁর অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে। সিভিলিয়ানদের সঙ্গেও তীর পরিচয় ঘটল এবং 
এইখানেই ১৮১ খুষ্টান্বে তিনি পরিচিত হলেন সিভিলিয়ান জন ডিগবীর সঙ্গে: 
রামমোহনের পরবর্তী জীবনে ডিগবীর ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা । 


সিভিলিয়ান টমাস উডফোর্ডকে রামমোহন পাঁচ হাজার টাকা ধার দিলেন 
১৮০২ সালে। এই সময় সম্পূর্ণ টাক! তাঁর তহবিলে ছিল না, তাই তিন হাজার 
টাক! তিনি জয়কৃষ্ণ লিংহ নামক এক ব্যক্তির কাছ হতে ধার এইট 
ধার করে ধার দেওয়ার পশ্চাতে নিশ্চয়ই রামমোৌহনের কোন যা ছিল! 
কারণ এরই কিছুদিন পরে রামমোহনকে দেখি উডফোর্ডের কাঁছে কর্মরত। 


টমাস উডফোড” ঢাঁক1 জালালপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হলেন ১৮*৩ সালের ১লা 
ফেব্রুয়ারী । ৭ই মার্চ তারিখে ওখানকার দেওয়ান কিষেণচীদ স্বইচ্ছায় পদত্যাগ- 
পত্র পেশ করলে উডফোর্ড রামমোহনকে এ পদে নিযুক্ত করলেন। রামমোহনের 
জামিনদার হলেন ছুল সিং নামে স্থানীয় সন্ত্রস্ত এক ব্যক্তি। স্থতরাঁং মনে হয় 
উডফোৌডে'র সঙ্গে রামমোহন ১৮০৩ সালের জ্ানুয়ারীর শেষাশেষি ঢাকায় 
যান। ঢাকায় রামমোঁহনের পরিচিত ব্যক্তির অভাব ছিল না, নইলে জামিনদার 
হিসাবে দুল সিংকে পাওয়া মহজ হত না॥ ইষ্ট ইত্ডিয়াী কোম্পানীর অধীনে এটিই হল 
রামমোহনের প্রথম চাঁকরি। কিন্তু তার এ চাঁকরি বেশীঘিন স্থায়ী হয়নি । ১৪ই মে 
তারিখে অসুস্থতার জন্য টমাঁস-উডফোঁড কর্মভাঁর হন্তাস্তর করে কোলকাত] চলে 
গেলেন, আর এঁ একই তারিখে রামমোহনও পেশ করলেন তার পদত্যাগ পত্র । 


॥ চার ॥ 
ইতিমধ্যে রায় পরিবারে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। 


বর্ধমানের মহারাণী বিষণকুমারী মারা গেলেন ১২০৫ সালে। এ বছরই বর্দা 
পরগণ! রাজন্ব বাঁকীর দায়ে নীলামে উঠল। তখন জগমোহন রায় দরখান্তে 
আপত্তি জানালেন যে বর্দা পরগণার মধ্যে রপিকপুর, পুরাণগঞ্জ এবং পুরুলিয়। 
এই তিনটি মহল তীর, স্থৃতরাঁ এ পরগণা থেকে এই তিনটি মহল বাদ দিতে 
হবে। অন্যদিকে বমানের মহারাজা তেজটাদ কালেক্টরের কাছে জানালেন 
যে এ সমস্ত সম্পত্তিই তাঁর স্বায় জননী মহারাণী বিষণকুমারীর বেনামী সম্পন্তি; 
স্থততরাঁ সে সম্পত্তি কেউই বিক্রী করতে পারে না। মহারাণীর মৃত্যুর পব 
তেজটাদই হলেন “দুই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী । তাই সেই সম্পত্তির মালিকানার 
জন্য ১৭৯৯ সালের ১৩ই জুলাই তিনি বর্ধমান কোর্টে জগমোহন রায়, রামকাস্ত 
রায় ও রামশিধি ঘোষের নামে মামলা করেন। জেল! জজ জগমোহনের 
সাক্ষা অবিশ্বাস করে তেজচাদের পক্ষে রায় দিলেন। জগমোহন কোলকাঁত1 
প্রভতিন্সিয়াল কোর্টে আপীল করলেন। আঁগীলে রায় হল সম্পূর্ণ বিপরীন্ড। 
প্রতিদ্সিয়াল কোর্ট জগমোহনের দাঁবী স্বীকার করে নিলেন। তখন মহারাজ 
তেজটাদ এই রায়ের বিরুদ্ধে কোলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল 
করলেন। এবারে রায় হল তেজচাদের পক্ষে । রায় প্রকাশ হল ১৮০৩ পালেব 
১৬ই সেপ্টম্বর। রামকাঁন্ত তখন মৃত, আর জগমোহন মেদিনীপুর জেলে । 


এই মামলার পূর্বেও তেজচাদ রামকান্ত ও জগমোহনের নাঁমে মাম? করেছিলেন। 
রামকাম্ত বর্ধমানের মহাঁরাণীর বহু জমি ইজারা নিয়েছিলেন। মহারাণীর মৃত্যুর 
পর তাঁর উত্তরাধিকারী তেজট'দ দেখলেন যে বাঁকী খাঁজন। বাবদ রামকাস্তেব 
কাছে তাঁর পাওনা প্রায় আশী হাজার টাঁক' দাড়িয়েছে । এ পাওনা টাকার 
জন্য তিনি মামলা করলেন ও ডিক্রী পেলেন। এতটাঁকা একসঙ্গে পরিশোধ 
করার সঙ্গতি ন! থাকার জন্য রামকান্ত ও জগমোঁহন পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন । 
এর ফলে এক নৃতন বিপদ দেখা দিল। রামকান্ত কোম্পানীর কাছ থেকে নয় 
বসরের মেয়াদে ভৃরসথট পরগণ ইজারা নিয়েছিলেন, জগমোহুন ছিলেন তার 
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জামিনদার। এই মেয়াদের শেষ তারিখ ছিল ১৮০* সালের মার্চমাঘ। এই 
সময় তাঁদের পালিয়ে বেড়ান কোম্পানীর মনে সন্দেহ উদ্রেক করল। যদিও 
রামকাস্ত এতদিন ঠিকমত খাজন! দিয়ে আসছিলেন, তবুও এই আকম্মিক 
আচরণে কোম্পানীর মনে হল হয়ত ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সমস্ত 
খাজন] পাওয়া সম্ভব হবে না। ১৭৯৯ সালের ১৪ই নতেম্বরের চিঠিতে বর্ধমানের 
কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউকে একথা স্পষ্ট করে লিখে জানালেন। ত্রস্থট 
পরগণার মেয়াদ শেষ হল ; রামকান্তর খাজনীও বাঁকী পড়ল। তাই ১৮**সালের 
মাঝামাঝি কোম্পানী রামকান্তকে জেলে আবদ্ধ করল। ভূরহ্থট পরগণার 
বাকী খাজনা পরিশোধ করার ক্ষমতা রাঁমকাস্তর ছিল, কিন্ত তিনি জানতেন 
যে এই খাজন! মিটিয়ে দিলেও জেল হতে তীর অব্যহতি ঘটবে না। কারণ, 
বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে ছাড়বেন না। রাঁমকান্ত যখন কোঁম্পনীর খাজন! 
পরিশোধের কোঁন লক্ষণ দেখালেন না৷ কোম্পানী তখন রামকান্তর জামিনদার 
জগমোহনকে ১৮০১ সালের ২০শে জুন তারিখে মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ 
করল। এর প্রায় চার মাঁস পরে রামকান্ত নগদ কিছু টাঁকা দিলেন এবং 
বাকী টাক] কোম্পানী জগমোহনের সম্পত্তির কিছু অংশ নীলাম করে আদায় 
করল। এইভাবে তুরস্থট পরগণাঁর বাঁকী খাঁজন! স্থদ্দে আসলে শোধ হওয়ার 
পর ১৮০১ সালে ১লা! অক্টোবর রামকান্ত জেল হতে মুক্তি পেলেন। কিন্ 
জগমোহনের ভাগ্যে মুক্তি ঘটুল না। কারণ, ইতিমধ্যে তার নিজস্ব ইজারা 
নেওয়া তালুক হরিরামপুরের খাজনা বাকী পড়ার জন্য কোম্পানী তাকে মুক্তি 
দিল না। রামকান্ত কোম্পানীর কাছ হতে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু তেজচাদ 
তার প্রাপ্য টাকার জন্য তাঁকে আবার জেলে আবদ্ধ করলেন। প্রথমে রাখা 
হুল স্থুগলী জেলে, তাঁরপর বর্ধমান জেলে। এর পর বর্ধমানের মহারাঁজাকে 
পাঁচ শত টাক নগদ ও বাঁকী টাক] এগার বৎসরে শোঁধ করবেন এই মর্মে একটি 
কিন্তিবন্দীর দলিল লিখে দিয়ে জেল হতে মুক্তি পেলেন তিনি । 


ইতিমধ্যে জগমোহনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে । তিনি কোন মতেই কোম্পানীর 
টাকা শোধ করতে পারছেন না। ১৮০১ সালের জুন মাসে তিনি জেলে আবদ্ধ 
হন। দেই থেকে ১৮০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত কোম্প।মী তাঁর কাছ থেকে 
মাত্র ১০৬৮ টাক! আদায় করতে সমর্থ হয়। মার্চ মাসে তাই জগমোহন আবেদন 
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করেন যে নগদ ৫০* টাকা এবং বাকী ৫১৮০ টাকার জন্ত ছয় বৎসরের 
কিস্তিবন্দী লিখে দেবেন_ কোম্পানী যেন তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। 
মেদিনীপুরের কালেক্টর বর্ধমানের কালেক্টরের কাছে ২৫শে মার্চ তারিখের পত্রে 
জগমোহনের বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লিখলেন । ৩০ তারিখের উত্তরে 
বর্ধমানের কালেক্টর জানালেন যে তিনি জগমোহনের পরিচিত এবং নিকট আত্মীয় 
অনেকের কাছে খোজ নিয়েছিলেন, কিন্তু, বর্ধমানের কালেক্টরের ভাষায়, “065 
৪1] 95166 11) 0০019811105 026 00০5 02116৬০010০ 1৪0115 2161)0061 
০0৮০2 ০000101)6, 60 69120 17) 101190 2190 095021:962 ০110০010- 
90918063. ১৫ই এপ্রিলের পত্রে মেদিনীপুরের কালেক্টর বোর্ড অব রেভিনিউকে 
সে কথা জানিয়ে দেন। তিনি স্প্ইই লিখলেন, “[ 172০ 2656] 06610 2016 
£001500961 6126 0০ 0০962031661: 17107591613 70095325520 ০0৫ 210 
09:00:65, এরপর প্রায় পাঁচ মাস এই ভাঁবেই কাটে। অবশেষে মেদিনী- 
পুরের কাঁলেইউরের ৫ই শক্টোবর তারিখের চিঠি থেকে জান] যায় যে জগমোহন 
নগদ এক হাজার টাক] ও বাঁকী টাকার জন্য প্রতি মালে ১০০ টাঁক1 হিসাবে দিতে 
রাজী হয়েছেন এবং তান এই কিস্তিবন্দীর জামিনদার থাকবেন তার ভাই 
রামলোচন রায় ও অপর একজন শোভা রায়। ১৮০৫ সালের ৯ই মার্চ তারিখে 
এ'রা বর্মমানের কালেক্টরের কাছে জামিননামা সই করেন। আর এ হাজার টাক। 
জগমোহন রামমোহনের কাছে থেকে ধার করেন । রামমোহনের হয়ে মেদিনীপুরের 
মোহন পোদ্দার এ টাকা দেন এবং জগমোহন স্থদমমেত ফিলিয়ে দেওয়ার 
অঙ্গীকার-পত্র লিখে দেন। এইভাবে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ব্সর পরে ১৮০৫ সালের মার্চ 
মাঁমে জগমোহন ষখন জেল হতে মুক্তি পেলেন, তার পূর্বেই রামকাস্তর মৃত্যু হয়েছে। 


রামকান্ত তীর বর্ধমানের বাড়ীতে ১২১০ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৮০৩ 
সালের মে-জুন মাসে মারা যান। এই সময় তীর পুত্রদের মধ্যে সম্ভবতঃ 
একমাত্র রাঁমলোচন তীর কাছে উপস্থিত ছিলেন। দৌহিত্র গুরুদাস সংবাদ 
পেয়ে পরের দিন হাজির হন। জগমোহন তখন মেদিনীপুর জেলে এবং 
রামমোহনের উপস্থিতি সম্বন্ধে মতছ্ৈত আছে। রর 


উইলিয়াম এ্যাঁডাঁম লিখেছেন যে রামমোহ": তাঁর পিতার মৃত্যুশয্ার পার্থ উপস্থিত 
ছিলেন এবং একথ! তিনি স্বয়ং বামমোহনের কাছ থেকে শুনেছিলেন । এমন- 
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কি এই সময়কার একটি আবেগময় চিত্রও তিনি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 


২. 1২05১ 1) ০017501:5961019) 10910101760 €0 102 7101) 10001 
£96117£ 01961961790 56০০৫ 05 [186 068,0101990 06115 £8 0161, আ1)0 
10) 1715 65001111006 10159865 50900117060 €0 11501:6 119 0০-- 
[২০০০ | [৪10 1." 1 ধর্মপ্রাণ এযাভাম সাহেবের উক্তিটি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ 
করেছেন রামমোহনের ছুজন প্রধান জীবনীকার,__নগেন্দ্রনাথ ও মিস্‌ কলেট। 
কিন্ত দীর্ঘ দিন পরে এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“তিনি পিতাঁর মৃত্যুশষ্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা । 
পরবর্তীকালে যদ্দিও কেউ কেউ ব্রজেন্দ্রনীথের এই মতটি খণ্ডন করার চেষ্টা 
করেছেন, তবুও মনে হয় ব্রজেন্দ্রনাথের মতই ঠিক রামমোহন ঢাঁকায় উডফোর্ডের 
দেওয়ান নিযুক্ত হন ১৮০৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে । ১৪ মে তারিখে 
উডফোর্ড অন্থস্থতার জন্তু ঢাঁকা ত্যাগ করলে রামমোহন৪ এ তারিখে 
পদত্যাগ করেন। রামমোহনের পদত্যাগপত্র পাওয়া যায়নি । স্থৃতরাৎ পদত্যাগের 
সঠিক কারণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে উডফোর্ডের কার্ধভাঁর 
হস্তাস্তর ও রামমোঁহনের পদত্যাগপত্র পেশ একই দিনে হওয়ায় শ্বাভাবিকভাঁবেই 
মনে হয় যে উডফোর্ডের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করা ছিল তীর উদ্দেশ্য । অপর- 
পক্ষে রামকান্তর যে “কঠিন পীড়া” হয়েছিল তাঁর কোন উল্লেখ কোথা নেই। 
স্বতরাৎ “পিতার কঠিন পীড়র সংবাদ পাইয়া মৃত্যুর পূর্বে পিতার শধ্যাপার্থে 
তিনি উপস্থিত হইবার মাঁনসেই কর্মে ইস্তফা প্রদান করেন” ১--এটি নিছক 
কষ্ট-কল্পণামাত্র । দ্বিতীয়তঃ গোবিন্দ প্রসাঁদের সঙ্গে রামোহনের যে মামলা হয় 
সেখাঁনে রাঁমমৌহনের পক্ষ হতে তারিণীদেবীকে জেরা করার উদ্দেশ্টে লিখিত 
কয়েকটি প্রশ্নের মধ্যে একটি হচ্ছে, “17216 ৪3 [২9101000119 [২0957 89 
5০০ 100, 12০ 11০210 01:00 0০11০৬০ ৪% 0০ 01006 01 0106 06207 
০৫ 055 9210. [27715806505 ? জগমোহন সম্বদ্ধেও ঠিক এই রকম প্রশ্ন 
আছে। কিন্তু রামলোচন সম্পর্কে নেই। রামলোচন উপস্থিত ছিলেন তাই 
তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন নেই। জগমোহন অন্নুপস্থিত ছিলেন, কারণ তখন তিনি 
মেদিনীপুর জেলে; তাই তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। সুতরাং রামমোহন সম্পর্কে 
যখন প্রশ্ন আছে তখন স্বাভাবিকভাবে মনে হয় তিনিও অনুপস্থিত ছিলেন। 


১। রামমোহন প্রলঙ্গ- প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
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প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে এই সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে রামকান্তর শ্রাদ্ধে রামমোহনের 
অংশ গ্রহণ সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু তাই বলে “ওই প্রশ্নের মূল 
উদ্দেস্ট এই ষে লাঙ্ুলপাঁড়ায় পিতৃশ্রাদ্ধে জগমোহন ও রামমোঁহনের অস্তপস্থিতির 
পার্থক্য প্রদর্শন--এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। তৃতীয়ত: এ মামলাতে সাক্ষ্য 
দেওয়ার সময় রায়পরিবারের কুলপুরোহিত বলেছেন, %€ 56 61006 ০£ 006 
0280) 0€ 5210. 7২210080036 0০৮ ]860101)01) [২০৩ আ৪3 ৪ 7114172- 
0০016 2170 [২9017018007 8 50079 1016161% 01906 9০৮ 18012 16 015 
0151 0136] ৫০0১ 000 1000", রাধাকৃষ স্পষ্টই বলেছেন যে রামকাস্তের 
মৃত্যুর সময় রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি রায়পরিবারের 
অনেক বিষয় সম্পর্কে উত্তর দিতে পারেন নি, সেইজন্য তীর এই উক্তি কেউ কেউ 
অগ্রাহথ করেছেন। কিন্তু অন্যান্ত বিষয়েব কথা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই প্রসঙ্গে বল! 
যায় ষে জগমোদ্ন যে মেদিনীপুরে ছিলেন এ কথা ত সত্য) স্থতরাং কেবলমাত্র 
রামমোহনের ক্ষেত্রে তাকে অবিশ্বাস কেন? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রাঁয়পরিবারের 
যে যে বিষয় সম্পকে তিনি জানতেন ন1 তা তিনি স্পষ্টই বলেছেন, কিন্তু যে সমস্ত 
বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন, সম্ভ+তঃ সেখানে কোন মিথ্যা নেই। চতুর্থতঃ এ মামলায় 
অপর একজন সাক্ষী রামচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় বলেছেন, ৮১20 [৪1০81 
[২05 ৫160 89০0 66661) 55815 20 26 0010], 220. 096 06 
5810 10680001001) 1২05 ৫10 2১০ 661) 2215 20 ৪.0 [১0100010812 
58.10 01190 0) 06121080 ০.3 21056100 26 0116 011,৩06 (11611 
1550৫০৮:%০ ৫০265. এতগুলি প্রমাণ অগ্রাহ্থ করে রামকান্তর মৃত্যু সময়ে 
রাঁমমোহনের উপস্থিতি কল্পনা করা তাই সঙ্গত নয়। 


রামকাস্তর মৃত্যুর পর তীর শ্রাদ্ধ নিয়ে বেশ গোলযোগ উপস্থিত হয়। জোগ্ঠ 
পুত্র জগমোহন তখন মেদিনীপুব জেলে, তাই মেই জেলের মধ্যেই তিনি 
শ্রাদ্ধ করলেন। রামমোহন লাঙ্গুলপাঁড়ার শ্রাদ্ধে যৌগ না দিয়ে কোলকাতায় 
পৃথকভাবে আর একটি শ্রাদ্ধ করলেন। ধর্মসংক্রাস্ত প্রচলিত আচার আঁচরণে 
রাঁমমোহনের মতবিরোধই এর কারণ। লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রাদ্ধ করলেন কনিষ্ঠ 
রামলোচন। কিন্তু এক্ষেত্রেও শ্রাদ্ধের খরচের জন্য তারিণীদেবী দৌহিত্র 
গুরুদাপের অলঙ্কার বন্ধক দেন। পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা 
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কি রামলোচনের ছিল না? ১৮০৫ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে বর্ধমানের 
কালেক্টরের লেখ! চিঠি হতে জানা যায় যে রামলোঁচনের ১৫৩৫ বিঘা! ৫ কাঠা 
নিধর জমি ছিল। ১৮০৩ সালে পিতৃবিয়োগের সময় রামলোচনের কি এমন 
কোন সম্পত্তি ছিল ন! যে ভাগিনেয় বালক গুরুদামের অলঙ্কার বন্ধক দেওয়ার 
প্রয়োজন হল? হয়ত এর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ ছিল। 


রামকাস্তর মৃত্যুর পর বর্ধমানের মহারাজ তেজটাদ তার বর্ধমানের বাড়ীটির দখল 
নিলেন। ক্রন্ষোত্বর জমি যা ছিল দেবসেবায় নিয়োজিত হল; তার কর্রী হলেন 
তারিণীদেবী । নগদ কে।ন টাক। রাঁমকাস্ত না রেখে গেলেও অনেকের কাছে 
তার অনেক টাঁকা পাগন1 ছিল। এই সমস্ত পাঁওন টাঁকা যা তিনি মৃত্যুর 
পূর্বে ধার দিয়েছিলেন, জগমোহন একে একে আদাঁয় করেন। স্থতরাং দেখা 
যাচ্ছে রামকাস্তর মৃত্যুর পর তীর উত্তরাধিকারী বলে জগমোহন নিজেকে 
পরিচিত করেন এবং পিতার পাওনা টাঁকা আদায় করেন। রামমোহন বা 
রামলোচন এর সংস্রবে ছিলেন না । দীর্ঘ দিন পরে তেজঠাদের সঙ্গে মামলায় 
রামমোহন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে পিতার মৃত্ার পর তিনি তাঁর সম্পত্তির কোন 
অংশ গ্রহণ করেন নি। শুধু রামকান্তর মৃত্যুর পরই নয়) ১৭৯৬ সালের 
ডিসেম্বর মাঁমে রামকাস্ত দানপত্র করে তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে 
দেওয়ার পর থেকে রামমোহন জগমোহন, রামলোচন অথবা রামকাস্ত কারও 
সঙ্গেই বিষয়গত ব্যাপারে €কান দিন যুক্ত থাকেন নি। জগমোহনের সঙ্গে 
রামকাস্তর যোগ ছিল। তাই খাঁজন! বাঁকী পড়ার জন্য কোম্পানী এবং 
তেজচাদ রামকাস্ত ও জগমোহন উভয়কেই একসঙ্গে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্ত 
সেইসময় রামমোহনের যথেষ্ট সম্পত্তি থাকা সত্বেও কেউই রাঁমমোহনকে দায়ী 
করেন নি। অবশ্ঠ দীর্ঘদিন পরে পিতৃখণ পরিশোধ না করার জন্য তেজচীদ 
রামমোহনের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন, কিন্তু তার কারণ শ্বতন্ত্র। 


॥ পাঁচ ॥ 


টমান উডফোর্ড ঢাক! জালালপুর থেকে চলে এলেন ১৮০৩ সালের ১৪ই মে! 
এ বৎসরই ১১ই আগষ্ট তারিখে তিনি মুখিদাবাঁদের রেজিষ্টার নিযুক্ত হন; 
কিন্তু অন্স্থতার জন্য কার্ধে যোগ দিতে পারেন নি। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
বাম্ু পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রোপকূলে যান। পবের বৎসর অর্থাৎ ১৮*১ সাঁলের 
ফেব্রুনারীর পর তিনি মুখিদাবাদ যাত্রা করেন । সম্ভবতঃ এ সময়ই রামমোহনও 
তার সঙ্গে মুশিদাবাঁদ যান। এই যাত্রার কাঁরণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা যায় 
নি। এ সময়ে কোম্পানীর অধীনে তিনি কোন চাকরি করেন নি) সম্ভবতঃ 
উদফোর্ডের অধীনে মুন্সী হিসাবে নিষুক্ত ছিলেন। 


মুশিদাবাদ হতেই রামখে।হনের গ্রন্থ প্রথম প্রকাঁশিত হয়। গ্রন্থটির নাম 'তুহ.ফাং- 
উল্‌মুয়াহ্‌হিদীন”) রচনাকাল ১৮০৩-৪। পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র, ভূমিকাটি 
আরবীতে এবং অবশিষ্টা'শ ফারপীতে রচিত। ঢাঁকা গভর্ণমেণ্ট মাত্রাসাঁর 
স্ছপারিন্টেণ্ড্টে মৌলভী ওবেছুল্লা ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম ইহা 0608]- 
14081015101 0: 4৯ 0106 0£ 1061505 নামে ইংরাঁজীতে অন্থবাদ করেন ! 
১৯৪৯ সালে বাংল অন্্বাঁদ করেন জ্যোতিরিক্দ্রনাথ দাস। 


রামমোহন তার ষোল বৎসর বয়সে হিন্দুদের পৌন্তলিকতার £:কুদ্ধে একটি 
ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যদিও সেটি পাওুলিপি অবস্থাতেই নিশ্চিন্ন হয়েছিল। 
এরপর দীর্ঘ দিন ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা অথবা পুস্তক প্রণয়ন প্রসঙ্গে কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় নি। এখন রামমোহনের বয়স প্রায় তিরিশ। স্ৃতরাং 
প্রায় দীর্ঘ বার বৎসর পরে আবার দেখা যায় রামমোহন ধর্মসংক্রাস্ত আলোচনায় 
রত। শুধু এই গ্রস্থই নয়; 'তুহকফা-এর শেষে তিনি লিখেছেন, “আমার 
আর একটি রচন| “মানাজারুতুল্‌ আদিয়ান বা নান ধর্ম সম্বন্ধে আলোঁচন! 
নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচন1 করেছি ।, ম্তরাং দেখ! যাচ্ছে 
ইতিপূর্বে রামমোহন আরও একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । এতদিন পরে হঠাৎ এই 
সময় আবার ধর্ম নিয়ে আলোচনার কারণ মনে হয় রামকাস্তর শ্রীদ্ধকে 
কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে তার পরিবারবর্গের মতান্তর । এ মতানৈক্যের 
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জন্য তিনি কোলকাতায় পৃথকভাবে শ্রাদ্ধ করেন। রামকান্তর ০্শ্রান্ধ প্রসঙ্গে 
যে অশান্তি দেখা দেয় তা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর পুরাতন বিদ্বেষকে 
আরও গভীর ও জাগ্রত করে তোলে। তাঁরই ফলে এই 'তুহক্রাৎ- 
উল্‌-মুয়াহবৃহইদীন' অথবা 'একেশ্বরবাঁদীদের প্রতি উপহার, গ্রন্থের প্রকাশ । 


রামমোহন “তৃহফাং, গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন “মকল দেশের লোকেরা একটি 
বিষয়ে একমত যে এই জগতে সব কিছুর আদি কারণ ও তার বিধাতারপে 
(8০৮৪:০০: ) এক পরম সত্ব বিদ্যমান আছেন । তার ব্যক্তিত্বে (92150189115) 
সাধারণভাবে সকলেই বিশ্বান করে, কিন্তু সেই সত্বার বিশেষ বিশেষ ত্বরূপ 
লক্ষণ এবং ধর্মের বিভিন্ন মত ও বিধি (118191) নিষেধের (10812) ) 
বিচিত্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে একমত নন।* মানুষ ত্বাভাবিকভাবেই এক অনাদি 
অনস্ত সত্বায় বিশ্বানী এবং এই বিশ্বাস সার্বজ্জনীন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মতগত ও কার্গত যে বিভেদ তা অভ্যাস ও দলগত শিক্ষা থেকে 
উদ্ভুত। এগুলি স্বাভাবিক নয়) বাইরের জিনিষ । এই বাহ্‌ লক্ষণের বিভিন্নতাঁর 
ফলে এক ধর্মসম্প্রবায়ের সঙ্গে অপর ধর্মপম্প্রদায়ের ভেদ দেখা যায়। তখন একে 
অন্যকে অগ্রাহ করতে চায় এই বলে যে তাঁদের সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষর৷ যা 
বলে গেছেন তা! নিভূলি। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষরাঁও ত ভুল করতে পারেন। 
তাই রামমোহন সিদ্ধান্ত করেছেন যে সকল ধর্মেই যখন এক অনস্ত সত্বার শ্বীকৃতি 
আছে, তখন সকল ধর্মেই সত্য আছে; আবার সকল ধর্মেই যখন বিশেষ 
বিশেষ অমূলক মত ও বিভিন্ন বাহ্‌ অনুষ্ঠান রয়েছে, তখন সকল ধর্মেই অসত্য 
বর্তমীন। তাঁই মানুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন সত্যাসত্য নির্ণয়। সত্যের 
অন্তসন্ধানই মাঙ্গষের পরিচয় । কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে মান্য সেই অন্গুন্ধান হতে 
বিরত। তার কারণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নেতাগণ নিজেদের সম্মান 
ও গৌরবের জন্ত কতকগুলি যুক্তিশূন্ত মতের স্থষ্টি করেন এবং অলৌ- 
কিকতার আড়ালে ন্বাপ় ও সতাকে আবরিত করেন। রামমোহন লিখেছেন, 
“তাই দেখি ভিন্ন ভিন্ন মতাঁবলম্বী নেতার! তাদের নাম সহজে অক্ষয় করবার 
এবং নিঞ্জের নিজের 'ঘশ বাড়াবার জন্য, বিশুদ্ধ সত্য (0016 ঠ৪০]) ) গুলিকে 
বিশেষ বিশেষ মতের আবরণে ঢেকে রাঁখেন। সেগুলিকে কোথাও বা! অলৌ- 
কিকতার উপর দ্লাড় করিয়ে দেন, কিন্বা মণ্ডলীর অবস্থান অন্থযায়ী মন ভোলান 
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ভাঁধায়, অথন1 নান! ফন্দির ভিতর দিয়ে সত্যের আকারে প্রচার করেন।” এই 
সকল ধর্মপ্রবর্তকেরা মাহুষের স্বাভাবিক বিচাঁরশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে 
দের। তখন তারা সত্যাসত্য শির্ণয়ে উৎসাহী হয় না। যর্দিও বা কেউ 
সামান্ত আগ্রহ প্রদর্শন করে তাহলে সেই ধর্মীবলম্বীর1 সেই প্রচেষ্টাকে শয়তানের 
প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করে, ফলে মে মেই সন্ধানের পথ হতে ফিরে আদতে 
বাঁধা হয়। আদলে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষ বেড়ে ওঠে, সেই সম্প্রনায়ের 
মতবিশ্বামকেই সে ধীরে ধীরে চিরন্তন বলে মানতে অভ্যস্ত হয়। রামমোহন 
লিখেছেন, এইরূপ দুঢ়তার সঙ্গে আকড়ে ধরার পর, এবং সেই মতের সত্যাসত্য 
সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করে শিখিচীরে বহু বৎসর বিশ্বাস করবার পর, 
সেই সব ধর্মমতের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয় করতে মান্ষ সাবালক হয়েও 
সক্ষম হয় না।* মাহুষ সাংসারিক ব্যাপারে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করে, 
কিন্তু ধর্মের ন্যাপাঁবে সম্পূর্ণ নীরব । এখানে নেতাদের ব্যাখ্যা হল যে 
ধর্ম ও বিশ্বামের ক্ষেতে যুক্তি-তর্কের কোন স্থান নেই, এবং ধর্মের ব্যাপারে 
শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। এই সমস্ত গুরুদের প্রভাব 
শিহ্যদদর উপর এতই গভার যে তারা গুক্ুদের কথামত একটি পাথর অথবা 
উত্তিণ অথবা জন্ত্জানোয়ারকেই প্রকৃত উপাশ্ত দেবতা বলে মনে করে। 
তবুও মান্গষের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে যার ফলে যদি 
কোন স্ন্থমনের মান্ষ কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে নিরপেক্ষ- 
ভাঁবে অন্রপন্ধান করে তাহলে সত্য তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হবেই। সমস্ত 
অসার বিধি নিষেধের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে সে হবে ঈশ্বরীভিমুখী। তাঁর মনে 
প্রতীতি জন্মাবে যে তাঁর উপর এক পরম সত্বা আছেন যিনি বিশ্বের পরিগালক? 
সকল স্থুলঙ্গত ব্যবস্থার যিনি উতৎম, জনসমাঁজের কল্যাণ ধাঁর একমাত্র ইচ্ছা । 


ত্রাঙ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে রামমৌহন লিখেছেন, 'ত্রাঙ্ষণদের 
একট] বিশ্বা যে তার! ঈশ্বরের কাছ থেকে অমোঘ আদেশ পেয়েছেন যে 
তাঁরাই সব ক্রিয়া-কলাপ বরাবর করে যাবেন, এবং তীবুাই ধর্মকে চিবকাল 
ধরে থাকবেন । সংস্কৃত ভাষায় এ বিষয় এমন অনেক দৈবী অনুশাসন রয়েছে। 
আমার মত ঈশ্বরের এই দীনতম জীবটি এ ত্রাঙ্ষণ বংশেই জন্মগ্রহণ করেছি, 
এ ভাষা! শিখেছি, ও এ সব অন্থশানন কঠস্থ করেছি। এ সব দৈবী নির্দেশে 
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আস্থা রাখার জন্য ইসলাম্ধ্মীরা ব্রাহ্মণ জাতির অনেক ক্ষতি করেছে ও 
তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে, এমন কি মৃত্যুভয়ও দেখিয়েছে, তবু তারা 
ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারে নি। ইস্লামাহ্ছবর্তারা কোরাণের পবিত্র ক্লোকের 
মর্মাঙ্গপারে (যথা £ পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর, ও অবিশ্বাসীদের ধর্ম- 
যুদ্ধ করে বেঁধে আন, এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও, 
বা বশ্ঠত1 ম্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন 
পৌত্তলিকদের বধ কর! ও নানাভাঁবে নির্যাতন করা ঈশ্বরাঁদেশে অবশ্ত কর্তব্য। 
মুদলমানদের মতে এ পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাঙ্মণরাই সবচেয়ে পৌন্তলিক । 
সেইজন্যই ইস্লামান্গবতাঁর! সর্বদাই ধর্োনাদে মত্ত হয়ে, এবং তাঁদের ঈশ্বরের 
আদেশ মানবার উৎসাহে “বহু-দেবব[ধিদের” ও শেষ পয়গণ্ধরের ধর্মপ্রচারে অবিশ্বামী- 
দের বধ করতে ক্রটি করে নি।' কিন্তু স্থস্থমনে চিন্তা করলে দেখা যায় যে এই 
ধরণের বিরুদ্ধ মতের উপদেশ_বা আদেশ ঈশ্বরের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়; এগুলি 
যথার্থভাবেই ধর্মাম্থবর্তীদের মনগড়া । স্থতরাং বুদ্ধি, বিবেক ও বিচাঁরশক্তির 
সাহাষ্যেই প্রকৃত সত্যের শ্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। রামমোহন লিখেছেন, 
প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বর বুদ্ধি-বৃত্তি দিয়েছেন তাঁর মধ্যে এই ভাব নিহিত 
ষে অন্ত নিয়স্তরের জীবের মত স্বজাতীয়ের দৃষ্টান্ত চরম অনুকরণ করা উচিত 
নয়। পরস্ত নিজের বুদ্ধি ও অজিত জ্ঞান দিয়ে ভীল মন্দ এরূপভাবে বিচার 
করা! চাই যাঁতে ঈশ্বরদরত্ত এই মহামূল্য দান অকেজো! করে ফেলা না হয়।” 
সেই বুদ্ধি আর অজিত জ্ঞানের সাহায্য রামমোহন যে দিদ্ধান্তে এসেছেন তা 
হলঃ 'দর্বশক্তিমান একমাত্ম ঈশ্বরে বিশ্বাসই প্রত্যেক ধর্মের মূলস্থত্র। জাতি 
বর্ণ ও ধর্ম নিবিশেষে সকল মাহুষের হৃরয় পরস্পরের প্রতি ভালবাস! দিয়ে জয় করাই 
প্রকৃতির স্থষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পুজ1।* 


রামমোহন সাধারণ মাহ্ষকে মোট চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর 
লোকের! হলেন প্রতীরক । এর! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজেদের দলের 
জন্ত ইচ্ছামত নান! মৃতবাদ, ধর্মবিশ্বান প্রভৃতি বানিয়ে প্রচার করেন। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লোককে বলা যাঁয় প্রতারিত। এ'র! কোন সত্য সন্ধান না করেই অন্যের 
দলে যোগ দেন। তৃতীয় শ্রেণীর লৌক একই সঙ্গে প্রতারক এবং প্রতারিত। 
এর! অন্তের উক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং অন্যকেও তা বিশ্বাস করাতে উৎসাহিত 
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হন। চতুর্থ শ্রেণীতে ধারা তেন তীর! প্রতারক নন, প্রভারিতও নন; তারা 
ঈশ্বরের অন্ুগ্রহ-ধন্ত । সেই স্স্থ-মনের লোকদের সত্য ও শুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেই রমমোহন তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন । 


তুহ ফা গ্রন্থ একেশ্বরবাদের জয়গানে মুখর । কোরাণ এবং মুসলমান শাস্ত- 
গ্রন্থাদি পাঠে রামমোহনের মনে একেশবরবাঁদের ছাঁপ দৃঢ় হয়। কিন্তু “তুহ,ফাঁৎ' 
গ্রন্থে একেশ্বরবাদের সঙ্গে আরও বহু বিষয়ের আলোচনা আছে। শাস্ত্র ঈশ্বরের 
আদেশ নয়, মান্থবেরই রচনা ; ধর্মসম্প্রদায়ের নেতার! মানুষের স্বচ্ছদৃষ্টিকে আবিল 
করে দেয়; মান্ষের মঙ্গল চিন্তাই ঈশ্বর উপাসনার প্রকৃষ্ঠু পথ ;-_-এই সমস্ত 
আলোচনার বিষদ্গুলি কোরাণের মধ্যে, কিংবা হিন্দু ধর্ম-শান্ত্রের মধ্যে নেই। 
এগুলি রামমোহন আরব দেশীয় মতাঁজেল সম্প্রবায় ও মুয়াহহিদিন সম্প্রণায়ের 
কাছ ঘেকে 'গেজহি,ন।॥ এছাঁড়ীও রাঁধমোহনের আলোচনার মধ্যে আঠার 
শতকের ইউরোপের শাস্বনিরপেক্ষ যুক্তিবাঁদের ছাপ দেখা যায়। রামমোহন 
ইতিপূর্বে ইংর।জী ভাষা শিক্ষা! শুরু করলেও এই সময়ের মধ্যে তার ইতরাঁজী জ্ঞান 
যথেষ্ট হিল না । স্তরাং মনে হয়, এ সমস্ত ইউরোপীয় মতবাদের সঙ্গে রামমোহন 
আরবী ভাবায় অঙ্বাঁদের মাধ্যমে পরিচিত হন। '“তুহফাত গ্রন্থে কোরাঁণ ও 
হাফিজের বহু উদ্ধতি আছে এবং রমমোহনের বিস্তৃত জ্ঞানের পরিচয় আছে। 


'তুহ-কাণ গ্রন্থে রামমোহন তীর ধর্মবশ্বাসের স্পষ্ট ছাঁপ রেখেছেন। জগতের 
আদি কারণ ও তার বিধাতারূপে এক পরম সত্ব বিদ্যমান । তিনি জগতের 
পরিচালক । জনসমাজের মঙ্গলই তার ইচ্ছা। আমাদের জ্ঞান, বিবেক ও 
বিচাঁরশক্তির সাহায্যে সেই জগদীশ্বরের ইচ্ছার স্বরূপ জান। যায়। তিনি বিশেষ- 
কালে বা বিশেষ দেশে কোন বিশেষ শাস্ত্র দেননি । শমাজের কল্যাণ সাধনই 
আমাদের পরম ধর্ম। ঈশ্বর চিন্তায় ও ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে মান্থষের মঙ্গল- 
চিন্তাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে রামমোঁহন নবযুগের উদ্বোধন করলেন । এই মাঁনব- 
মুখিনতাই নৃতন যুগের মূলমন্ত্র । এখন থেকে ধর্মের ক্ষে্্রও যুক্তি-তর্ক, বুদ্ধি- 
বিবেচনা ও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ হল। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্ববাদ ও অন্ধ- 
বিশ্বাসের বন্ধন হতে মুক্তি পেতে চাইল মান্ষ। ধর্মকেন্দ্রিকতাঁর সংকীর্ণ গণ্ডী উন্মুক্ত 
হল মানবমুখিনতার প্রশস্ত রাঁজপথে। শুরু হল উনিশ শতকের নব জাগরণ। 
৪ 


॥ হয় ॥ 


বামমোহনের মুখিদাবাদে বাঁস বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ১৮০৫ সালের আগষ্ট মাসে 
টা উডফোর্ভ অন্ুস্থ হয়ে পড়ার জন্য চাঁকরি ছেড়ে চলে যাঁন। রামমোহন 
এই সময় সম্ভবতঃ উডফোডে'র অধীনে মুন্সীর কাজ করেছিলেন । তাই উডফোর্ডের 
চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও মুশিদাবাদে থাকার কাল শেষ হল। এবার 
তিনি নৃতন চাকরির চেষ্টায় হাজির হলেন জন ডিগবীর কাছে। 


"ডগবী রামমোৌহনের পূর্ব-পরিচিত। ১৮০১ সালে ডিগবীর সঙ্গে রাঁমমোহনের 
গ্রথম পরিচয় হয়। বিলাত হতে এমে ডিগবী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
শিক্ষাগ্রহণ কবছিলেন, এ ঘটনা সেই সময়কার । মনে হয়, পূর্ব-পরিচয়ের এই 
সুত্র ধরেই রামমোহন তীর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন । অবশ্য এই যোগাযোগ 
ব্যাপারে টমাস উডফোডে'র সহমোগিতা থাকাঁও অস্বাভাবিক নয়। 


[ডগবীর কাছে রামমোহন যখন এ;লন, ডিগধী তখন রামগড়ের রেজিষ্টার । 
তামযোহন তার মুন্সী নিযুক্ত হলেন। এখন থেকে রামমোহন তার সঙ্গেই 
বইলেন। ১৮০৫ সালের ৯ই মে ভিগবী রামগড়ে রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। আগষ্টের 
পর রামমোহন তাঁর কাছে আসেন ও মুন্সী হিপাবে কাজে যোগ দেন । রামগড়ের 
খ্যাজিষ্রেটে মিঃ মিলার অন্থস্থতার জন্য চলে যাওয়ায় ১৮০৬ পালের ২১শে আগষ্ট 
'ভারিখে গভর্নর জেনারেল ডিগবীকে অস্থায়ীভাবে এ পদের ভার দেন। ভিগবা 
১৮০৬ সালের ২১শে আগষ্ট হতে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় তিনম।স এ পদে 
বহাল ছিলেন; পরে মিঃ আর থ্যাকাঁরের হাতে কার্ভার অর্পণ করে পুনরায় 
রেজিষ্টার হিসাবে কাঁজ করেন। এই তিন মাস রামমোহন ফৌজদারী কোর্টের 
সরেস্তাদার নিযুক্ত হন। রাঁমগড়ের পর ১৮০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী 
শশোরের কালেক্টর ন। তার যশোরের স্থায়িত্বকাল হল ১৮০৮ সালের »ই জুন 
পর্যস্ত। রামমোহন এই সময় ভিগবীর মুন্সী হিসাঁবে কাঁজ করেন। যশোর থেকে 
ভিগবী যাঁন ভাগলপুর। রাঁমমোহনও তীর অন্থগমন করেন । ভাগলপুরের পর 
রংপুর। ১৮*৯ সালের ৩*শে জুন ডিগবী রংপুরের কালেক্টর হন। ডিসেম্বর 
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মাসে তিনি রামমোহনকে দেওন নিযুক্ত করেন। কিন্তু বনু চেষ্টা সত্বেও বোডে'র 
সমর্থন না পাওয়ার জন্য ১৮১০ সালের ১১ই মার্চ তারিখে রামমোহনের স্থলে নৃতন 
লোক গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৮১৪ সালের ১৪ই জুলাই ডিগবী তাঁর চাকরি 
ছেড়ে দিয়ে ইংলগ রওন1 হন) রামমোহনও সেই সঙ্গে রংপুর ত্যাগ করে 
কোলকাতায় চলে আসেন স্থায়ী বসবাসের জন্য । 


জন ডিগবী রামমোহনের জীবনে একটি উজ্জল নক্ষত্র। এই সুন্দর স্বভাবের 
গুণগ্রাহী বিদেশী ভদ্রলোকটির সাহচর্য রামমোহনের জীবনে প্রভূত উপকার লাধন 
করেছিল । রামমোহন যখন ডিগবীর কাছে চাকরির জন্য এলেন তখন প্রীচ্য- 
বিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পণ্তিত। সংস্কত ভাষা ও শাস্তগ্রন্থে তার যথেই্ট জ্ঞান। 
আরবী ও ফারসী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেছেন, সেইসঙ্গে ইসলাম শাস্গ্রন্থও 
অধ্যয়ন গেছেন 95 এভাঁবে । এর অল্লকাঁল পূর্বেই তৃহসাণথ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 
সেখানে তিশি জ্ঞান-বিদ্া, যুক্তি ও স্বচ্ছ-দৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন ; একেশ্বববাদ 
প্রচারের চেষ্টা করেছেন । একজন হিন্দুর পক্ষে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে এ-এক 
অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত । তাই প্রথম হতেই ডিগবী রামমোহনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করলেন। মনিবত্বের উচ্চাঁসন হতে সৌহার্দযের সমতলে হ্বেচ্ছায় নেমে এলেন। 
রামমোহনের সঙ্গে ডিগবীর বন্ধুত্ব হল । 


ভিগবীর কাছে আমার পব হতেই রামমোহনের ইতরাজী চর্চায় জোয়ার এল । এখানে 
তিনি যথেষ্ট হযোগ ও স্ববিধা পেলেন। এ সম্বন্ধে ডিগবী লিখেছেন, 35 06:58105 
৪]] 109 19000110 500:651901)001702 ড/10) 011160100 2.00 26061860108, 
85 ০1] 25109 00106500001 9170 ০0159151176 10 চ:01:006218 
০1001010021), 10 200111760 30 ০010:200 ৪ 11)0ড/120£ ০৫ 01 
ঢ7051151) 18050966609 062 500190. 00 1166 280. 50281. 16 চ/101) 
০01085106191010 9.0001905-. [7০ আ৪৪ 2150 1] 6112 ০0107502110 1917010 
96190011706 0102 [0751251106৬ 50919015, 01 11) 6102 ০0186110670- 
0৪] 00116105 ০1১16615 10006125660. 17300... | এই সময়ই রামমোহন গভীর- 
ভাবে পেলেন পাশ্চাত্য আলো! হাওয়ার স্পর্শ। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্য 
দিয়ে সেখানে সর্বত্র মান্ীষের সর্বাহ্গীণ কল্যাণসাধনের ষে আয়োজন চলছিল 


৫২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


রামমোহন তার সঙ্গে সাগ্রহে পরিচিত হলেন। মানুষের মুক্তিপিপাঁসা তাকে 
অভিভূত করল। অন্তরে অন্তরে তিনিও উপলব্ধি করলেন তাঁর উষ্ণ স্পর্শ । 


এই সময় একটি ঘটন1 ঘটল, রামমোহনের জাগ্রত আত্মসম্মীনের পরিচায়খ 
হিসাঁবে তা একান্তভাবে উল্লেখযোগ্য । ভিগবী ভাগলপুরে বদলী হলে রামমোহন ও 
তীর সঙ্গে ভাগলপুরে যান। ১৮০৯ সালের ১লা জাহ্য়ারী রামমোহন পাক্ধী করে 
চসেছিলেন ভাগলপুর সহরে তার বাপায়। সঙ্গে ছিল তাঁর চাপরামী ও বরকন্দাজ। 
রাস্তার পাশে একটি ইটের পাঁজীর উপর দীড়িয়েছিলেন কালেক্টর স্যর ফ্রেডারিক 
হ্যামিপ্টন। তিনি একজন দেশীয় লৌককে এইভাবে যেতে দেখে অতিশয় ক্ুদ্ 
হলেন। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সামনে দিয়ে এইভাবে 
সাধারণের পান্ধী চেপে যাওয়ার অধিকাঁর ছিল না। কোম্পানীর আমলে প্রথমে 
অনেক ইংরাজ কর্মচারী এই নম্মান আদায় করতে ভালবাসতেন । তাই জ্ুদ্ 
হামিন্টন চিৎকার করে পান্ধী থামাতে আদেশ ধিলেন। পান্ধী থামল "1 
দেখে তিনি ঘোড়া ছুটিরে এগিয়ে গেলেন । রামমোহন পাঙ্ধী হতে নেমে হ্থামিন্টনকে 
যথাযখ অভিবাদন করলেন। কিন্ত ক্রুদ্ধ হামিন্টন তাঁকে গালাগালি দিতে 
লাগলেন। রামমোহন অগত্যা পান্বী করে শিজের গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন। 
পরে এই অপমানের প্রতিকারের জন্য ১২ই এপ্রিল তারিখে স্বয়ং ঝড়লাট লর্ড 
মিন্টোর কাছে আবেদন করলেন। আবেদনপত্রটি ইতংরাঁজীতে ' রচিত।১ 
রামমোহনের প্রাপ্ত ইংরাজী রচমার মধ্যে প্রথম হিসাবে এটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । রচনায় লেখকের নিভাঁকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সমস্ত 
ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, ]£ 1১90128, 01) 91:51016, 
06 ০2566 &1১0. 01710 ০16 09 02 909160060. €0 0098.60061)0 10101 
10050 17569111015 ৫1517015001 200 06£1:9.06 09200517906 0115 
1051) 0106 0210 06 69611 01812115101) 2100 59০10৮5 006 ৪1509 
1011) 0১৩ ০100160৫006 000618500 59০150155 01161 12902069101- 
1165 260 আ1)101) 60০ 172৩ 6০ 1১010090006 1921106 00056 110618115 
800 2:991015 &.01010660১ 01০ ০৫1৭ ৮০০ 10091] ০0100101060 





| মাহিত্য-সাধক-চরিতমালার রামমোহন রায় গ্রন্তে উদ্ধৃত। 


রামমোহন £ সময়-জীবন-লাধন। ৫৩ 


€0 01052 0017:811210)21)6 9/101011) 01561110036 2010 017০ 0152. 01 
02118 25924166011) 002 505963 100 ০৮০: 5020165 0৫ 22100101105 
8750 0০870091190. কোম্পানীর সেই ক্ষমতাণৃপ্ত প্রহরে একজন উচ্চপদস্থ 
ইংরাজ কর্মচারীর ব্যবহারে অপমানিত হওয়ার মত আত্সম্মীনবোধ মনে হয় রাম- 
মোহনের মধ্যেই প্রথম প্রকাশ করল ; অপমানের প্রতিকারের জন্য তিনিই প্রথম 
অভিযোক্তা ) তাঁরই কণ্ে প্রথম ধ্বনিত হল : এদেশের অধিবাঁশীও মানুষ, ইংরাজের 
হ্যায়-বিচারের সেও সমান অধিকারী, তাকে অযথা অপমাণ করার অধিকার কারও 
নেই . রামমোহন লর্ড মিন্টোর কাছে আবেদন জানীলেন ১২ই এপ্রিল। 
৫ই মে তারিখে এ আবেদনের একটি কপি ভাঁগলপুর ম্যাজিষ্রেটের কাছে 
তার রিপোর্টের জন্র পাঠান হল। ম্যাজিষ্টেট এ বিষয়ে হাঁমিপ্টনের লিখিত বক্তব্য 
সংগ্রহ করে ২০শে মে তারিখে পাঠিয়ে দ্রিলেন। হাঁমিন্টন অভিযোগ অস্বীকার 
করলেন। তিনি লি'খ জানালেন যে রামমোঁহনের পাক্কী তীর সামনে দিয়ে যাওয়ার 
সমস্স তিশি কিছুই বলেন শি। কিছুদূর চলে যাওয়ার পর একজন চাঁপরাসীকে 
রামমোহন সেলাম দিয়ে হামিন্টনের কাছে পাঠান এবং চাঁপরাঁমী তাঁকে জানান 
যেতিনি যে কালেক্টর একথা জানা থাঁকলে রামমোহন নিশ্চয়ই তাঁর সামনে 
থামতেন। এতে হাঁমিন্টন অপমানিত নোঁধ .করেন। তিনি ঘোড়ায় চেপে 
রামমোহনের কাঁছে যান এবং তাঁকে বলেন যে কাঁলেক্টবকে সেলাম জানান ষণি 
তার উদ্দেশ্ট ছিল তাঁহলে একজন চাঁপরাসী ন' পাঠিয়ে তাঁর নিজের যাঁওয়াই উচিত 
ছিল। হ্ামিল্টন লেখেন) ৭1501920199. 17117) (01 1)15 521১6 ০0 ০1%1115 
৪100. ও 21020 10170 1) 010 50 26911) [0 06121 £21)012177211) 1656 16 
01119100150. 0100 4170 ৮0010 1006 15920 1315 (20021 50 ভ21] 99 [ 
7990. 0016. রাঁমমোহন বলেন যে তিনি তাঁর চাঁপরাসীকে পাঠান নি। হ্যাশিন্টন 
তখন সেই অবাধ্য চাঁপরানীকে শান্তি দিতে বলেন। এ কথায় রামমোহন ভ্রুদ্ধ 
হয়ে বলে ওঠেন, €কেমন করে আমি তাঁকে শাস্তি দেব? আমি কি তাঁর কাঁন 
কেটে দেব ?* শাস্তির বিষয়টি রামমোহনের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে হামিপ্টিন 
ঘোড়ায় চেপে চলে আসেন। সমগ্র ঘটনাটি এইভাবে ব্যক্ত করে সবশেষে 
হামিপ্টন লিখেছেন, গু 0385 12102065521 19 09961৮20128, 018৬1- 
905 609 90701101106 01015 0161010910) 60 00521000021) 112 $00017৮ 


1901259 11) 0102 901919002 0০০1: 01 08150002) 10000 90100655., 
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একটি সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হামিপ্টন নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন । 
কিন্তু ১২ই জুন তারিখে গতর্নর জেনারেলের সেক্রেটারী ভাগলপুরের ম্যাঞজি ্রেটকে 
লিখলেন, “12010 076 11700110165 ড1)01) 19৮2 0০012 078.09% 10 00965 
[0000 800০2 6120 [২.8.0010111 [২০95 ০৬০] 10506160660 205 501 
288,115 511 07120211010 77810011001) 1) 0102 90012702 (0০081 01 
00109. 016,, এবং সেইসঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশে দিলেন, "715 [,071051710 2 
0০০00211011 0:2200.5 161)0০ড21: 9107012176 €0 09516 0026 500. 711] 
০286501 9110 7169.0101010 £7217011001 259,105 1)951106 815 5110112 
৪.16215801018 101) 205 01002 10061523 11 0001০. রামমোহনের 
আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রইল এবং সেই সঙ্গে ইংরাজের ন্যায়নিষ্ট স্থবিচারের প্রতি 
তীর শ্রদ্ধা হল দিগুণিত। 


ভাগ্লপুরের পর ডিগবী যাঁন রংপুর । এখানে তিনি রামমোহনকে দেওয়ানী পদে 
নিযুক্ত করেন। কিন্তু বোডে'র অনুমতি না পাওয়ার জন্য রামমোহন বেশীদিন এ 
পদে থাকতে পারেন নি। বোডে'র অনুমতি পাওয়ার জন্য ভিগবী যে প্রভৃত চেষ্ট! 
করেছিলেন ত1 তার চিগ্তিপত্র হতে প্রমাণিত হয়। ১৮০৯ সালের ৩র। ডিসেম্বর 
ডিগবী রাঁমমৌহনকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং বোঁড'কে তা জানান । ৩ৎশে 
ডিসেম্বরের পত্রে তিনি রামমোহন প্রসঙ্গে লেখেন যে পূর্ব-পরিচয়ের স্থাত্রে তিনি 
রামমোহনকে একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসাবেই জানেন এবং রামমোহন যে 
ফৌজদারী কোর্টে তিনমাস সেরেস্তাদারের কাঁজ করেছিলেন সে-কথার উল্লেখ 
করেন। ১৫ই জাহ্ুয়ারী তারিখে বোড/“এর উত্তরে লিখে জানান যে ফৌজদারী 
কোর্টে অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কাঁজ করলেই তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানী কাঁজ 
করার যোগ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে না । তাছাড়া প্রকৃতিগতভাবে এছুটি 
কাজ সম্পূর্ণ আলাদা । তাই রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে 
নিয়োগ করার জন্য পরামর্শ দিলেন । ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ভিগবী এর উত্তরে 
লিখলেন যে রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে সাঁধারণ জ্ঞান রাঁমমৌহনের আছে, কারণ-_ 
তিনি যখন যশোরের কালেক্টর ছিলেন তখন রামমোহন তাঁর অধীনে মুন্সীর 
কাজ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, অন্ত অনেক ক্ষেত্রে বৌড+ সরকারী কাঁজে 
অভিজ্ঞতাহীন লোককে যে ইতিপূর্বে কাঁক্কেরের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেছেন 
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তারও উল্লেখ করলেন তিনি। সেইসঙ্গে একথাঁও জানালেন যে রামমোহনের চরিত্র 
ও গুণবন্তা সদর দেওয়াশী আদালতের কাঁজী-উল-কজ্জত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
প্রধান ফারসী মুন্সী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকের নিকট স্থপরিচিত ॥ সবশেষে 
তিনি পিখলেন, 36106 60101001515 ৪.০0.191706ণ 16) 0176 106116 
৪180. 201110169 06 [২2090901005 16 ৮0010 10৫ ৬০ 12100001927 
60 20% 6০611165, 60102 ০0102061190. 5০9 0 00 01919,09 1011) 20 0176. 
225 0 0102 1201%93 25 €09 1£010092 1)171 101) 1815 0195201 
€701.1050761)0 1 51)101) ] 1056 00100119000 1910) 25 00701201110 113 
610০ 1006 01096 006 ০1722.0061 ড17101) 11102 £15০] 06 1311) 705 61০ 
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008116667, কিন্ক বৌডের এক কথা। ডিগবীর আবেদনে কর্ণপাঁত না কবে 
বো নৃতন লোক শিয়োণ্র জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর ডিগবী চ্েষ্ট। 
করেছিলেন। কিন্তু ১৬ই মার্চ তারিখে বোর্ড এবিময়ে তাঁদের চূড়ান্ত মত জানিয়ে 
লিখলেন, ৮০ 39810 12066 01780 0025 ০2106 10) 215 
09626 0৫6 01091506106 01 01090016 058156 205 810212001) 
17) 01021 01060105016 156) 70102152187 80) 75081 
19502061076 01) ৬৪০০1) 0102 ০ 10221. 09 9০০1 
00119000151)10,, অতঃপর ডিগণী নূতন লোক নিয়োগ করতে 
বাধ্য হন। 


রামমোহন মাত্র কষেকমীদ অস্থারীভীবে দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এব 
পরবর্তী জীবনে তিনি “দেওয়ান রামমোহন” নাঁমে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের 
কাঁরণ শুধুমাত্র এই নয় ষে তিনি কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানের চাকরি কবেছিলেন, 
তিনি যে ডিগবীরও দেওয়ান ছিলেন সেটিও একটি করণ । “দশীয় লোকের 
সহিত কাজকর্মের স্থবিধার জন্য সে-কালের অনেক সাঁহেব বাঙালী “বাবু রাখতেন । 
ইহাদিগকে দেওয়ান বল! হইত। রাঁমমোহনও ভিগবীর সহিত এইরূপেই সম্প্‌ত্ত 
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ছিলেন।”১ ভাগলপুরে রামমোহন যখন হৃ।মিল্টনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই 
ঘটনার বিবৃতিতে হামিপ্টন লিখেছেন, ণু 6৪0০৫ 6০ 58:2৮ 0৫ 107176 
80 208011190 ড/110 16 25 5010110 21016 3) 106 12191120117. 
1018৮5%5 [0০৬810, 78900 1২210090170. 1২০. রংপুরে আসার পূর্বেই 
এ ঘটন1 ঘটে, এবং তখনই তিনি সাধারণের কাছে “ডিগবীর দেওয়ান” নাঁমে 
পরিচিত ছিলেন। 


বোডের অনমনীয় আপত্তির ফলে রামমোহন চাকরি থেকে সরে এলেন, 
কিন্ত তিনি রংপুরেই রইলেন। কাঁরণ চাঁকরি অপেক্ষা তাঁর তখন বেশী 
প্রয়োজন ডিগবীর সাহচর্য । “তুহ-ফাঁত গ্রন্থ প্রকাশ এবং পরে ডিগবীর কাছে 
ইতরাঁজী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করে, ইংরাজী পত্র-পত্রিক] ও গ্রস্থা্দি হতে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাঁজনীতির জ্ঞান আহরণের ফলে তাঁর জীবনের সাঁমনে উন্মুক্ত 
হয়েছিল বুহত্তর কর্মক্ষেত্র । দীর্ঘদিনের জড়তা ও অন্ধ-সংস্কারে আবদ্ধ থেকে ধর্মে 
ষে মালিন্যের স্পর্শ লেগেছিল, সমাজজীবনে যে কলুষ-কালিম1! স্পষ্ট হয়েছিল 
এবং ব্যক্তিজীবনে যে আত্মাবমানন1 দেখ! দিয়েছিল, রামমোহন তা দূরীকরণে বদ্ধ- 
পরিকর হলেন। বস্ততঃ তার পরবর্তী সংস্কার-জীবনের স্থচন! ঘটে রংপুরেই। 
এখানে তিনি ছোট ছোট ঘরোয়া সভা আহ্বান করতেন। এই সমস্ত সভায় 
অনেকেই উপস্থিত থাকতেন ৯ তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মাঁড়োয়ারী ব্যবসাদ।রও 
ছিলেন। সভায় ধর্মালোঁচনার কালে পৌন্তলিকতার অপারত্ব ও একেশ্বরবাদের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচন! হত। রামমোহনের এই আলোচনার যতই প্রসার 
হতে লাগল, সমাজের মধ্য হতে প্রতিরোধের শক্তিও ততই দানা বেঁধে উঠল । 
অবশেষে শীদ্রই এখানে তীর প্রতিদবন্দী আত্মপ্রকাশ করলেন । এঁর নাম গৌরীকান্ত 
ভট্টাচার্য । ইনি রাঁমমোহনের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করলেন। পুস্তকটি 
বাংল! তাষায় রচিত; নাম 'জ্ঞানীগুন”। ১২৪৫ লালে অর্থাৎ ইং ১৮৩৮ সালে 
সংশোধিত হয়ে এ পুস্তকটি কোলকাতায় প্রকাশিত হয়।২ রংপুরে 
রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ধর্মালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাঁকেনি, আলোচনার 


১। রামমোহন রায়--সাহিত্য-নাধক চরিতমালা | 
২। 'জ্ঞানাঞ্জন'-এর একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। 
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প্রয়োজনে তিনি ফারসী ভাষায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিক1 রচনা করেন এবং 
পরবতাঁকালে বেদাস্তের যে-অন্তবাদ নিয়ে কোলকাঁতীয় তার এঁতিহাপিক 
আত্মপ্রকাশ, তারও রচনা শুরু হয় এই রংপুরে । 


রামমোহন যখন রংপুরে তখন তার জোষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন মারা যান। কিন্ত 
প্রচলিত ধাঁরণা হল, এই সময় রামমোঁহশ লাঙ্গুলপাঁড়ায় ছিলেন ; শুপু তাই নয়, 
জগমোহনের স্ত্রী অলোকমপ্ররীদেবীর সহযুতা হওয়ার ঘটনাতেই তিনি সহমরণ 
নিবারণের প্রতিজ্ঞা করেন। কাহিনীটি রাজন।রায়ণ বনু কতৃক কথিত। তিনি 
তার পিতা নন্দমকিশোর বন্থুর কাছ হতে শুনেছিলেন । নন্দকিশোর ছিলেন 
রাঁমমোহন্র ঘনিষ্ঠ অন্রুচর | স্থৃতরাঁৎ নগেন্দ্রনাথ ও মিস্‌ কলেট তাদের স্ব স্ব 
গ্রন্থে কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন । মিস্‌ কলেট লিখেছেন, 
“15 5810. 0192, 7২9.000)01)1]1) 1)9.0 217028.5000120. 60 021:5718.06 11 
70০10161210 259112১0013 06111016502, 006 110, 2117? 7 2 
1000 01081016 00 585০ 1861: 200. 21160 1, 0175062102016 
1101109,01012 2100 016৭, ৮০৬/০০ 10111) 1)11075616 0061) 210 00016, 
01520 06 আ০]0 17952171256 01701] 0105 ৪. 0:0901005 ০0360107 ড/8.5 
9009৫ ০4৮. নগেন্দ্রনাথ তাঁর “মহাজ্সা রাঁজ! রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" 
গ্রন্থে ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা! করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, “তিশি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রীর সহমরণ ব্যাপার স্বচক্ষে 
দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎ্পাটিত 
করিবেন।' নগেন্ত্রনাথ তাঁর একই গ্রন্থের একই সংস্করণের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 
'রামমোহনের সহোদর জোষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের পত্বী সহমৃতা হইয়াছিলেন । রাম- 
মোহন রাঁয় তখন রংপুরে । এই ঘটনাঁয় সতীদাহ নিবাঁরণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের 
উৎসাহ দ্বিগুণিত হইয়াছিল। তীহার জননী উহ] নিবারণ করেন নাই বলিয়া 
তিনি বাটা আপিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়াছিলেন । জননী বলিয়াঁছিলেন 
যে, তিনি পুত্রশোকে একান্ত কাতরা ছিলেন, স্ৃতরাঁং উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন নাই ।* স্থতরাং দেখা ষাচ্ছে, মিস্‌ কলেট তীর গ্রস্ছে এই প্রসঙ্গে পাদটাকায় 
নগেন্্রনীথের যে গ্রস্থের কথ] উল্লেখ করেছেন সেই গ্রন্থেই একই সঙ্গে ছুটি 
কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতএব এখন বিচার্য বিষয় হল, প্রথমতঃ জগমোহনের 
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স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ জগমোহনের মৃতার সময় রামমোহন 
কোথায় ছিলেন? প্রথমটি সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে যেমন না বলা যায় না, তেমনি 
নিশ্চিতভাবে হা! বলাও অসম্ভব । জগমোহনের স্ত্রী যে সহমৃতা৷ হয়েছিলেন তার 
একমাত্র উল্লেখ আঁছে রাজনারায়ণ বন্থুর বক্তৃতাঁয়। সহমরণ আইন পাশ হলে মিন্‌ 
মার্টিন রামমোহনকে অভিনন্দিত করতে যেয়ে এই ব্যাপারে তীর দীর্ঘ আঠার 
বংসরের সাধনার কথা উল্লেখ করেছেন । কিন্ত কোন, ঘটনায় এই সাধনার শুরু 
তাঁর কোন উল্লেখ নেই। স্থৃতরাঁং রাঁজনারায়ণ কথিত অলকমঞ্জরীর সহমৃতা 
হওয়ার ঘটনার সঙ্গে এই উক্তির যোগস্থাত্র আবিষ্কার নিছকই অনুমান 
মাত্র। সহমৃতা ন! হওয়ার পক্ষে তবু কতকগুলি পরোক্ষ যুক্তি ব্রজেন্ত্রনাথ উল্লেখ 
করেছেন। প্রথমতঃ রাঁমকান্তের কোন স্ত্রী সহমৃতা হন নি। দ্বিতীয়তঃ 
রামলোচনের পত্বীও সহমরণে যাঁন নি। তৃতীয়তঃ জগমোহনের অন্ত এক স্ত্রী 
দুর্গাদেবীও ( গোবিন্দপ্রসাদের মাতা ) সহমৃতা হন নি। স্থৃতরাং মনে তয় 
জগযোঁহনের স্ত্রী অলকমঞ্জরীও সহমৃতা হন নি। তবুও এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত 
নেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি সন্বন্ধে আলোচন1 করলে দেখ! যায় যে এই 
সময় রামমোহন লাঙ্গুলপাঁড়াঁয় ছিলেন না। রংপুরে থাকার সময় বিষয়কর্ম উপলন্ে 
যদ্িও রামমোহন মাঝে মাঁঝে কোলকাতীয়, বর্ধমাঁনে অথবা লার্গলপাঁড়ায় যেতেন 
তবুও এর ছারাই প্রমাণিত হয় না যে জগমোহনের মৃত্যুর সময় তিনি লাহ্গুলপাড়ায় 
ছিলেন। বরং বিভিন্ন উল্লেখ থেকে জানা যায় এই সময় তিনি ছিলেন রংপুরে । 
গোবিন্দপ্রসা-দর সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় তাতে রাধারুষ্ণ ব্যাশাজী তার 
সাক্ষ্যে বলেছেন, 7২900000100 ৮৮8,5 50109 091০161) 02100 0010 1001725 
৪0 006 05006 01 016] (1২800158008, & 70560001901) ) 1655090০016 
0৪05. রাধাকৃ্চের সাক্ষ্যের উপর কারও কারও (বিশেষ আস্থানেই। কারণ, 
রায় পরিবারের অনেক বিষয়ই জানেন ন। বলে এ সাক্ষ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন । 
অনেক কিছু না জানার অর্থ এই নয় যে কিছুই না জানা। রাধাকৃষণ য] 
জানতেন না তা যখন স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, তখন যা উল্লেখ করেছেন, 
মনে করা যেতে পারে, তা তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন । বিশেষতঃ তীর সাক্ষ্যে 
যখন ভুল তথ্য পরিবেশনের নজীর মেই। দ্বিতীয় প্রমাণ হল, এ মামলায় 
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য । তিনি বলেছেনঃ 6086 00606660441) 
৮23 219991)0 26 016 (1002 0€ 01161 (1২900187098, ৫ 0107£7701) 01) ) 
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1290900৮০ 06805." তৃতীয় প্রমাণ হল, এ মামলায় তারিণীদেবীকে জেরা 
করার জন্য রাঁমমোহনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল তার একটি হল, 
85 1706 0116 10962150810 1২.7017701)017 [0৮ 26 00০ 61176 0: 0০ 
06201 ১1015 5810 0106106]]0617501)01 1২05 26 [২1887016 ?, 
স্থতরাঁং উপরেব আলোচনার সিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যাগ্র মে জগমোহনের মৃত্যুতে 
তা পত্রী অলকমগ্রীদেবী সহমত হয়েছিলেন কিনা সে মম্পর্কে নিশ্চিতভাঁনে কিছু 
বল! সম্ভব নয়, তবে জগমোহনের মৃত্যুর সময় রামমোহন থে লান্্লপাঁড়ার পরিব্তে 
ব'পরে ছিলেন, তা নিশ্চিত । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ব্রজেন্দ্রনাথেব সিদ্ধাস্ত 
একইরূপ | তিনি লিখেছেন, 'জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্বী সহগামিনী 
হইলেও বাঁমমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ন৷ তাহ! স্থনিশ্চিত 1৮3 


রংপুবে অবস্থানকালে রামমোহনের বিষয়-কর্ণ সমাঁনভাবেই চলছিল। এই 
সময় কোলক'তা "৪ রংপুরে উভয় জায়গাতেই তীর কর্মচারী ছিল। রংপুরে 
নিশি তঞ হিসাব রাঁখততেন তার নাম ভবানী ঘোষ, কোলকাতার তহবিলদারের 
নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় । রামমোহন রংপুর থেকে টাঁকাঁকড়ি সময় সমর 
কোলকাতায় পাঠাতেন । ভাগনেয় গুরুদাস রাঁমমোহনের সঙ্গে রংপুরে থাকতেন । 
তিনি সম্ভবতঃ রামমোৌহনের বিষয়-সম্পন্তি দেখাশুনা করতেন। এই সময় 
রাঁমমোহন বীরকুল” কুষ্ণনগর ও শ্ীরামপুর নাশে তিনটি তালুক ক্রম করেন। 
বংপুর তখন ছিল মুঘলমানপ্রধান স্থান । মুসলমানদের সঙ্গে রামমোহনের যথেষ্ট 
হৃদ্ততা ছিল। মুঙগলমান শাস্ত্রে তার গভীর পাগ্ডিত্যের জন্য তিনি জবরদস্ত 
মৌলভী” নামে পরিচিত ছিলেন । শোন] যায় রংপুর কোর্ট থেকে প্রায় চার 
মাইল দূবে মিহিগঞ্জের কাছে তিনি একটি বাড়ী তৈরী করেন। জনহিতকর 
কর্ষেও রামমোহনের নাম পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে যে, কোটের কাছ 
বৃহৎ পুফরিণীটি রামমোহনই খনন করান । ২ 

এরপর ১৮১৪ সালেব জুলাই মাসে কার্ধভার হস্তাস্তরিত করে জন ডিগবী ইংলগু 
রগুনা হলেন। রাঁমমোহনেরও রংপুর বান শেষ হল। তিনি চলে 
কোলকাতায় তার নৃতন কর্মক্ষেত্রে | 


72৬, 


নি 
কী) 


১। রামমোহন রায়-_সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা | 
২। ১৯২৮ স'লের সেপ্েম্বর মালে 'মডাণ রিভিউ' পঞ্জিকায় প্রকাশিত জ্যোভির্ময় দাশগডঃ 
রচিত ২8101001701) 7২05 8 [81107 প্রবন্ধ ডুষ্টব্য। 


দ্বিতীয় পব 


॥ এক ॥ 


ডিগবী রংপুব হতে চলে যাওয়ার সঙ্গে নঙ্গে রামমোহন ও রংপুর ত্যাগ করলেন। 
কিন্ত এবার আর নূন কোন চাকরির সন্ধান করলেন না। হয়ত 
এখন আধিক প্রয়োজনে দেখে দেশে ঘোরার তাঁর আর প্রয়োজন নেই; ইতিমধ্যে 
তিনি যথেষ্ট অর্থ উপাঞ্জন করেছেন ॥ প্রচুব বিষয্ব-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন, 
তাই চকরির প্রয়োজন তার শেষ হয়েছে । তাছাড়া অর্থ উপার্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তার ফলে জীবনের যে নূতন 
পথের সন্ধান পেয়েছিলেন সেই পথের টান অর্থের টান অপেক্ষা এখন তার 
কাছ অক প্রাল। শুই টাচনহই তান রংপুর হতে এলেন কোলকাতার । 
কোলকাতা রামমোহনের কাছে নৃতন নর, পুরাতন । ১৭৯ সাল হতে কোলকাতার 
সঙ্গে তার যোগাযোগ । একবার নয়, ইতিমধ্যে বুবারই তিশি কোলকাতায় 
এসেছেন । কিছ্তু পূর্বের সঙ্গে এবারের যথেষ্ট পার্থক্য। এতদিন কোলকাতার 
সঙ্গে রামমোহনের যোগ ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যবসাগত। পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তির 
অধিকারী হওয়ার পর তিনি কোলকাতায় নিজস্ব গদী করেছেন, নৃতন গোমস্তা 
নিধুক্ত করেছেন, এখান হতে পিভিলিয়ানদের টাকা ধার দিয়েছেন, শ্বিধা- 
স্থযোগ বুঝে কোম্পানীর কাগজ ক্রয়-বিক্রয় করেছেন*--অর্থা২ৎ এক কথায় 
কোল্কাতাঁকে কেন্দ্র করে রামমোঁহনের ছিল অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা । কিন্তু 
এবারের প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন।' রংপুরে থাকাঁর সময় শ্বদেশের সমস্ত রকম 
অজ্ঞানতা দুর করার জন্য যে সাধনার তিনি স্ত্রপাঁত করেছিলেন, কোলকাতায় 
এলেন তারই পূর্ণ পরিণতির আশায় । 


রংপুরে অবস্থনকালেই রামমোহন তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, মনে হয়, মোটামুটি- 
ভাবে ঠিক করেছিলেন। তাই সেই সময় কোলকাতায় নিজের*নামে ছুটি বাড়ী ক্রয় 
করেন। একটি চৌরঙ্গীতে, অপরটি সিমলায়। চৌরঙ্গীর বাড়ীটি এলিজাবেথ 
ফেনউইক নামে একজন ইংরাজ ভদ্রমহিলার কাছ হতে ২০৩১৭ টাকায় কেন 
হয়। আর দিমলার বাড়ীটি কেনা হয় ১৩০০০ টাকায় ফ্রান্সিন মেগ্ডেস 
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নামে এক সাহেবের কাছ হতি। ষধিও জোড়াসাকোয় রাঁমমোহনের নিজস্ব একটি 
বাড়ী ছিল তবুও সেই বাড়ীটিকে তিনি তাঁর বর্তমান কাজের উপযুক্ত বলে 
বিবেচন1] করেন নি। তাঁই এই নৃতন বাড়ী দুটি ক্রয় করার প্রয়োজন হয়; এবং 
ষতদুর মনে হয় এই সময় রামমোহন জোড়া্মীকোর বাড়ীটি বিক্রী করেন। 
নৃতন বাড়ীতে এসে রামমোহন নৃতন জীবন শুরু করলেন। এখন হতেই 
শুরু হল তাঁর কর্মজীবনের বিকাশপর্ব। 


রংপুরে থাকার সময় রামমোহন ঘরোয়া সভাঘ্র শাস্ত্রালোচনা! করতেন । এই 
আলোচনাকে উপলক্ষ করে সেদিন একটি ছোটখাট গোগি গড়ে উঠেছিল, 
যাঁর কেন্দ্রে ছিলেন রামমোহন । সেথায় কিছু সংখ্যক সভের উপস্থিতি ছিল 
নিয়মিত। ধীরে ধীরে তারা হয়ে উঠেছিলেন রামমোহনের সমর্থক | কিন্তু 
রংপুরের জীবনে ছেদ টেনে রামমোহন ঘখন এলেন কোলকাতায়, তখন তার 
বিচ্ছেন ঘটল এই সমস্ত সমর্থকদের সঙ্গে। তাই নূতন পরিবেশে প্রয্মোজন হল 
নৃতন করে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলা । রামমোহন তৎপর হলেন। এ ব্যাপারে 
সবচেয়ে সহায় হল তার প্রচুর ধন-সম্পত্তি। এরই বলে অল্পদিনেই তিনি প্রতিষ্ঠিত 
হলেন কোলকাতার ধনী-সমাজে। তার ধন-সম্পত্তি, তীর বৈষয়িক বুদ্ধি ও তাঁর 
পাঁণ্ডিত্য অনেকেই আকৃষ্ট হলেন । কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের নিয়ে রামমোহন 
গঠন করুলন *আত্মীয়পভা"। এখানে ধারা যোগ দিলেন তীর! প্রায় সকলেই 
কোলকাতার গণ্য-মান্ত ব্ক্তি। তীঁদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, বৃন্দাবন মিত্র, 
ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতন হালদী'ব, ্বারকনাথ ঠাকুর. নন্দকিশোর বন্ধ 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাংলার নব জাগরণের সেই স্চনায় সমষ্টিগত- 
ভাবে এদের নিষ্ঠা, কর্ম ও ত্যাগের নিদর্শন চিরম্মরণীয়। আত্মীয় সভার বৈঠক 
প্রথম হয় রামমৌহনের মাণিকতলার বাড়ীতে । তারপর অন্যান্ত সভ্যদের গৃহও 
এই সভার কার্ষস্থল হয়ে উঠে। প্রধান প্রধান পর্ব দিনে সভার অধিবেশন হত । 
মনে হয় এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্ট ছিল। সেটি হল, পৌত্তলিক হিন্দুদের 
কার্ধাবলীর সঙ্গে এই সভার কার্যধারার পার্থক্য প্রদর্শন । সভার কার্যনির্বাহক 
ছিলেন বৈকৃণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বেদপাঠ ও তার ব্যাখ্যা এবং শাস্্ আঁলোচন! 
ছিল সভার প্রধান অঙ্গ । শিবপ্রসার্দ মিশ্র নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ 
বেদপাঠ করতেন। সবশেষে হত ব্রদ্ধপংগীত। শাস্ত্র আলোচনা যদিও ছিল 
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সভার মুখ্য কার্ষস্থচী তবুও সমাজের অন্যান্য সমস্যার আলোচনাও মাঝে মাঝে 
সেখানে স্থান পেত। আত্মীয় সভায় সমাবেশ এবং আলাপ-আলোচনার 
মধ্য দিয়েই কোলকাতার বুকে গড়ে উঠল রামমোহনের অন্গুরক্তমগুলী। 


এই সময় ১৮১৫ সালের প্রায় মাঝামাঝি রামমোহন কোলকাতা ছেড়ে বাইরে 
যাঁন। ভঃ স্বরেন্দ্রণাথ দেন সর্বপ্রথম এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার 
সম্পাদিত প্রাচীন বাঙ্গলা পত্রসঙ্কলন” গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি পত্রে এর উল্লেখ 
আছে। এই পত্রগুলি হতে জান যাস যে রংপুরে থাকার সময় ভুটান ও 
কৃচবিহাঁরের সীমান1 সংক্রান্ত ব্যাপারে রামমোহন ডিগবীর সঙ্গে একবার ভুটান 
যান। এরপর আবার এই সময় এ সীগান। সংক্রাস্ত বিবাদ মিটমাঁটের জন্য 
তিনি কৃষ্ণকান্ত বন্ধুর সন্দে আর একবার ভুটান যান। কৃষ্ণকান্ত ও রামমোহন 
গোয়ালপাণ্ডা হতে জজশি এবৎ সেখান হতে পিভলি ও চেরঙ্গের পথে পাচু-মাচু 
উপত্যকা অতিক্রম করে পুনাথে পৌছেন ॥  পুনাখ ভুটানের শীতকালের 
বাজধানী। ১৮১৫ সালের আশ্বিন মাঁদে লিখিত একটি পত্র ভুটানের দেবরাজ 
রংপুরের ম্যাজিছ্টেটকে জানান যে তাঁব উক্পীল রামমোহন রায় ও কৃঞ্চকান্ত বন 
মারদৎ তিনি তীর চিনি 'ও উপহার পেনেছেন এবং মেই সঙ্গে একথাও জানান 
যে ম্যাজিষ্টরেটের হুকুম অন্থসাঁরে কুষ্খকীন্তকে রেখে রামমোহন ফিবে গেলেন। 
স্থতরাঁং দেখা যাচ্ছে মে ভুটানে রামমোহন দীর্ঘদিন অবস্থান করেননি । তিনি 
(পীছবার পরই প্রত্যাবর্তন কবেছেন। 


রামমোঁহনের এই ভুটান যাত্রাকে কেন্দ্র করে মিস্‌ কলেটের গ্রন্থের তৃতীয় 
সংস্করণের সম্পাদক ক্ছি নৃতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । 90016- 
191)097 0625 অংশে তারা এ স্ঘন্ধে লিখেছেন, 6 15 2150 ০1921 0090 
০৪৮০ 90001 61)০ 09102:00100 0£ 10, 10105 1 1814, £ি0া) 1২9106001 
[২9121700150 25 21011052011) 0170596 ০902.0105 05 21) 21৬০ 
1১5 1. ০০০০০, 00৩ 06505911200601 ০4 1২210800125 1902 2.5 
17 0০1701521 1815. [6 01701610915 ৪0068175 021091]) 0086 006 
10106 2661 1015 6610)0012015 11070581000] 0622757%110 [২৪121001001 
23 19110969690 25 267/07% 26 ২8160015005 90810 ০ 
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12৮০1)016,5 এই সঙ্গে আরও লিখেছেন, */ ০০০1:৫217£ 6০ 0106 2৮1017০০ 
0£ 6116 210৮0 00087761)0512101701)0155 (1081 1560102 00 08100066, 
010 1২917610017 ০0010 1706 00939511015 12০ €৪10217 [01202 1020018 
200 03০ 20. 0£ 00৫ 5621 1815২ কিন্তু এ ছুটি সিদ্ধান্তই সঠিক নয়। 
রামমোহন যে 9850181 ০৪০০%০1৮তে এই কার্ধে নিযুক্ত হয়েছিলেন তার 
কোন উল্লেখ কোথাও নেই। স্থতরাং রামমোহন যে পুনরায় রংপুরে দেওয়ান 
হিসাবে নিযুক্ত হন তা! বলা চলে না। রামমোহন যদি এই সময় রংপুরে দেওয়ান 
হিসাবে সরকারী কার্ষে নিযুক্ত থাকতেন তাহলে এই সীমাঁন! সংক্রান্ত ব্যাপাঁবে 
তিনিই হতেন প্রধান। কিন্তু এখানে তিনি কৃষ্ণকান্তের একজন সঙ্গীমাত্র 
মরকারী নথিপত্রে তাঁর নামোল্লেখও নেই। পূর্ব-পরিচিত হিসাবেই দেবরাজ 
তাঁর চিঠিতে রামমোহনের উল্লেখ করেছেন। এই প্রপঙ্গে ড: সেনের মন্তব্য 
স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, পরবর্তীকালে স্তার এসলি ইডেন ও কাণ্ডে 
পেন্বার্টন ১৮১৫ সালের দৌত্য প্রসঙ্গে কেবল কষ্ণকাস্তেরই নাম করিয়াছেন, 
রামমোহনের নাম উল্লেখ করেন নাই। এমন কি রংপুরের ম্যাজিষ্টেট ডেভিড 
স্বটও তাঁহার ২৬শে সেপ্টেম্বরের (১৮১৫ সাল ) পত্রে একাধিক উকীলের কথা 
লিখেন নাই, মাত্র একজন উকীলের কথ! বলিয়াছেন। তবে রামমোহন কি 
কৃষ্ণকান্তের সহকারী ছিলেন? অসম্ভব নহে। ভুটানের রাঁজার পত্রেই প্রকাশ 
যে মরাঘাটের সীমান! সম্পকাঁয় পূর্ব পূর্বব মীনাংসা সম্বন্ধে রামমোহন ওয়াকিবহাল 
ছিলেন। অথচ ডিগবি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় তিনিও উত্তরবঙ্গ 
পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন। কিন্তু ভুটান ভ্রমণের এই স্থযোগ 
তিনি পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই, তাই তিনি হয়ত কষ্কাস্তের সহকারী 
হিসাবেই ভুটান যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। সরকারী হিসাবে একজন উকীলই 
ভূটানে গিয়াছিল, সহকারীকে গণনাঁর যধ্যে ধর! হয় নাই ।”* দ্রেখা যাচ্ছে যে 
রামমোহন সরকারী হিসাবে নয়, সহকারী হিসাবেই ভুটান গিয়েছিলেন। 
ভুটান যাত্রা, দেবরাঁজের পত্র, সরকাঁরী নথিপত্র--কোঁন কিছু হতেই একথা 


১। পৃষ্ঠা সংখ্যা--৪* 
২। পৃষ্ঠা লংখ্যা--৪১ 
৩। প্রাচীন বাঙ্গলা পত্র-নঙ্কলন-_তুমিক! 
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প্রমাণিত হয় না যে ডিগবীর চলে যাওয়ার পর রামমোহন রংপুরে পুনরায় 
দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। 


১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ডিগবী রংপুর ত্যাগ করে ইংলও রওনা! হন। দীর্ঘ 
এক বতমরের বেশী পরে ১৮১৫ সালের আশ্বিন মাঁসে রামমোহন ভুটান যান এবং 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। রামমোহনের প্রায় সমস্ত জীবনচরিতকারদের 
মত হল, তিনি ডিগবীর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় 
স্থায়ীভাবে বসবাপ করেন; অবশ্য তখন রামমোহনের ভূটানযাত্র। প্রসঙ্গ জানা 
ছিল না। কিন্ত যেহেতু রামমোহন ১৮১৫ সালের সেপ্টে্র-অক্টোবর মাসে তুটান 
যান অতএব ১৮১৪ সালের জুলাই মামে তিনি কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস 
করেননি, একথা বলা চলে ন1। বরং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত যে ১৮১৪ সালর 
জুলাই মাছে ডিগবীর চলে যাওয়ার পরই রাঁমমোহনও কোলকাতায় এসে স্থায়ী- 
তাঁবে বলনাস শুরু করেন এবং তাঁর দীর্ঘ একবমরেবও বেশী পরে কিছু দিনের জন্য 
কষ্ণকান্তের সহকারী হিপ':ব ভুটান যাঁন। ভুটান হতে ফেরার পর রামমোহন 
ষে কোলকাতায় বসবাদ করতে আসেন তার কোন উল্লেখ কোথাও নেই,_ 
সমস্তটাই অন্গমান মাত্র । কিন্তু রামমোহন ষে ইতিপূর্বেই কোলকাতায় বসবাস শুরু 
করেছিলেন তার নান! প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ 720001 ০0৫ ৬/111199 50০5 
গ্রন্থ হতে জানা যায়, "1, 58৪,665 0208012 2.০00237)60 ভা101) 1317 
91301020020 1015 20015812101 11)019) 50 621] 25 006 25, 1815. 
স্থতরাং এর আগেই রামমোহনের কোলকাতার জীবন শুরু হয়েছিল এবং তীর 
কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ১৮২৩ সালের জুন মাসে 
বর্ধধান মহারাজার সঙ্গে রামমোহনের যে মামলা হয় সেখানে রামমোহন বলেছেন 
যে তিনি 40: €106 1256 10176 52815 1120 11) 0136 00180: 08100002. 
হিসাব করলে দেখা ধায় রামমোহন কোলকাতায় এসেছিলেন ১৮১৪ সালে। 
তৃতীয়ত: গোবিন্দ প্রসাদদের সঙে রামমোহনের ষে মামলা হয় সেখানে গুরুদাস 
মুখার্জী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন, 4) 006 378811 5921 ০০ 0100088130 €জা০ 
1)0150160 2170 ডে) 0156 010০ 06161509196 80100101018 7২০05 
16681056060 0810006.. এখানেও দেখা যায় রামমোহনের কোলকাতা- 
আগমন কাল হল .১৮১৪ সাঁল। ম্থুতরাং এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ১৮১৪ 
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সালে রামমোহন রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন 
এবং পরে ১৮১৫ সালের শেষের দিকে তিনি কিছু দিনের জন্য ভুটান যাঁন। 


রামমোহন কোলকাত্বায় এসে আত্মীয় সভ। স্থাপন করলেন । আত্মীয় সভার 
অধিবেশনে শাস্ত্র আলোচন] হত, বেদপাঁঠ হত এবং ব্রদ্ষ-সংগীত গীত হত। 
তাছাড়া অন্থান্ত সামাজিক মমস্তাঁও সেখানে আলোচনার অন্তভূক্ত হত। যারা 
এখানে আসতেন তারা যে প্রত্যেকে প্রথম হতেই এই মহৎ উদ্দেশ্তে অন্রপ্রাণিত হয়ে 
আমতেন তা নয; বিষয়ী রা্মোহনের গিকট বিষয়বকর্ষের পরামর্শ গ্রহণ করতে 
এসে তার এই নৃতন পরিচয়ে তারা মুগ্ধ হতেন এবং ক্রমে সভায় যোগদান কবতেন । 
রামমোহনের চিন্তাধারা, তার উদ্দেশ্ত, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সে যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ 
নৃতন। ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মানের “তত্ববোধিনী পথ্িকা'য় তখনকাঁ 
হিন্দুসমাজের অবস্থা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য খা লিখেদেন 
তা হতে এর প্রমাণ মেলে । সেই রচনার অংখবিশেষ এইবপ £ রামমোহন বাঘ 
যে সময়ে কলিকাতায় আমিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় ব্গভূমি অজ্ঞানা- 
কারে আছন্ন ছিল; পৌন্তপিকতার বাহ্াড়্থর তাহার মীম! হইতে সীমান্তর পর্যানট 
পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে নকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্গজান, তাহা 
আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোত্সবের বলিদাঁন, শন্দো্সবের বীর্তত, 
ধোলযাত্রাৰ আবীর, রথযাত্রারি গোঁ, এই সকল লষ্টয়াই লোকরা মহা আমোদ 
মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গান্নান, ত্রাঙ্গণ-বৈঞ্বে দান, তীর্ঘভ্রথণ- 
অন্শনাদি দ্বার তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বায়, পবিত্রতা লাভ ঝবা যাঁয়, 
পুণ্য অজ্জন করা যায়, ইহা পকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাম ছিল । ইহা'ও 
বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পাঁরিতেন না। অন্রেব ধিচারই ধশ্মের কাষ্ঠাভান 
ছিল, অন্ুশুদ্ধির উপবেই নিশেমনূপে চিত্ুশুদ্ধি শির্ভর করিত ॥ শ্বপাকহাবধ্য ভাঁজন 
অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কশ্ম কিছুট ছিল না। কলিধাতাঁর বিষখী 
ব্রাহ্মণের! ইংরাঁজদিগের অধীনে বিষয়কশ্ম করিরাঁও, ব্বদেশীদিগের নিকটে ব্রাহ্মণ" 
জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্রু করিতেন। তীহারা 
কাধ্যালয় হইতে অপরাহে ফিরিয়া আপিয় 'অবগাঁহন সান করিয়া গ্রেচ্ছসংস্পর্শজনিত 
দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং দন্ধ্যাপূজাি শেষ করিয়া ধিবসের অষ্টমভাগে আহার 
করিতেন। ইহাতে তাহার সর্বত্র পৃজ্য হইতেন এবং ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের! তাহাদের 


রামমোহন £ সময়-জীবন-দাধনা ৬৯ 


বশঃ নর্ববন্র ঘোষণা] করিতেন । ধাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, 
তাহারা কাঁধ্যালয়ে যাইবার পৃর্ব্ই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন ) এবং 
নৈবেছ্য ও টাঁকা' ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেনঃ তাহাঁতেই তাহাদের সকল 
'দাষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ত্রাহ্ষণপপ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক 
মোচন করিতেন । তাহারা প্রাতঃকাঁলে গন্গীন্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি 
চন্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এধং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ 
সকল প্রকার মংবাঁদই প্রচার করিতেন । পিশ্যেতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ 
হগোহমনে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই স্খ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং 
ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকদ্ারা বর্ণনা করিতেন । ইহাতে কেহ 
ব1] অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিছ্যাশূন্য ভট্রচার্য্যধিগকেও 
গথেষ্ট দান করিতেন । শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাহাদের আধিপত্যের সীম! ছিল 
11 তাঁভাঁ ারপিকাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্তাঁয় কাহাঁকেও পাঁদোঁদক দিয়া, 
ধাহাকে ও পদধৃলি দিয় যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন ৮১ 


দশের এই নৈরাশ্তজনক পাসস্থিতির মধ্যে আস্মীয় সভা বাস্তবিকই অভিনব । এই 
শভার সভ্পের কতকগুলি সাধ।রণ নিয়ম মেনে চলতে হত ॥ তার মধ্যে প্রধান ছিল 
'পীঁভলিকত বর্জন ॥ কিন্ত এই সভা শুধুমাত্র পৌন্তলিকতা বর্জনের মধ্যে সীমিত 
[হুল না, বুবিবাহ, সতীদাহ, জাতিবিচাঁর প্রভৃতি অন্তান্য সামাজিক সমন্তাও সমান 
গুরুত্বের সর্দে আলোচিত হত। এই সভায় যোগদান যেমন শুধুমাত্র হিন্দুদের 
মধ্যে পীশায়িত ছিল না, তেমশি এখনকার আলোচনা কেবলমাত্র সভ্যদের মধ্যে 
'আবদ্ধ থাকত ন.। বাইরের ধেকেউ সেই আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন । 
কউ প্রশ্ন পাঁগালে ভার পক্ষ হতে তার জবাব দেওয়ার রীতি ছিল। এমন এক 
প্রশ্নকর্তার নাম উত্সবানন্দ বিগ্ভাবাগীশ | উতসবানন্দ কয়েকবার শান্তর সন্বস্বীয় প্রশ্ন 
পাঠান এবং সভার পক্ষ হতে রামমোহন তার উত্তর দেন। উতসবানন্দের সঙ্গে 
রামমোহনের যে শাস্ববিচার হয় “এই বিচারের উত্তর প্রত্যুত্তর সম্ঘলিত চারিখানি 
পুস্তিক! শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছেঃ এগুলি সংস্কৃতে রচিত এবং 
বন্গাক্ষরে মুদ্রিত। রামমোহন-গরন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে 
রামমোহশের উত্তরের সঙ্গে উত্নবানন্দের প্রশ্বশুলিও মুদ্রিত হয়েছে। 


১। নগেআশাথের গ্রন্থ হতে ডদ্ধ ত। 
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সন ১৩২৩ সালের ১৪ই জৈট্ট রবিবার সন্ধ্যার প্রাকৃকাঁলে শ্রীলক্ষীনারাঁয়ণ সরকার 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ ভট্টাচার্যের প্রশ্নটি আত্মীয় সভায় উপস্থাপিত 
করেন। রামমোহন এর যে উত্বর দেন তাতে কোন তারিখের উল্লেখ নেই। 
রামমোহনের উত্তরের প্রত্যুত্তর ১৯শে আশ্বিন শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্ত্র দত্তের হস্তে প্রেরিত 
হয়। এ ভৈরবচন্দ্রের হস্তেই রামমোহন ৩১শে আশ্বিন এর উত্তর দেন। 
রামমোহনের এই উত্তরের প্রতুত্তর হিসাবে উৎসবানন্দ যা লেখেন তার কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায়নি ; কেবলমাত্র রামমোহন লিখিত ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখের 
উত্তরটি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে এবং পরেও আরও কিছু উত্তর প্রত্যুত্তর রচিত 
হওয়াই শ্বাভাবিক। 


উতৎ্সবাননের সঙ্গে রামমোহনের শান্ত্রবিচার হয় সন ১৩২৩ সালে অর্থাৎ ইংরাজী 
১৮১৬ সালে । প্রকৃতপক্ষে এই বিচাঁরকেই রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারগুলির মধ্যে 
সর্বপ্রথম গণ্য করিতে হইবে । বিচারে রামমোহন উতসবানন্দকে শ্বপক্ষে আনতে 
সমর্থ হয়েছিলেন । তাই পরবর্তীকালে উৎমবানন্দকে ব্রাঙ্মঘমাজে দেখা যায় । 


॥ ছুই ॥ 


রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন যে সমস্ত ঘরোয়া বৈঠক করতেন, শা ছিল 
সেখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় । এই সময় তিনি গভীরভাবে হিন্দ্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন এবং এই অধ্যয়ন ও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তের অনুবাদ শুরু করেন। 
এমনও হতে পাঁরে যে রংপুরেই তা শেষ হক্স। যাঁই বা হোক, কোলকাতাঁর 
কর্মজীবনে বেদান্তের অনুবাদ নিয়েই রামমোহনের প্রথম আবির্ব। ১৮১৫ 
খৃষ্টাব্ে ফেরিন এণ্ড কোম্পানীর প্রেম থেকে রামমোহনের বেদাস্তের বাংলা 
অন্গবাদ প্রকাশিত হল। আখ্যাপত্রে লিখিত হুল, “707০ 9621082166 
[81051986191 06 02 ৬০০৪8 01 12509106101 06৪11 116 ৬৫53 
€11০ 17070930 521010:9150. ৪00 15৬০1:20 ০1] 06 318101011)1091] 
11060910985, 8909101151)1176 0106 01165 0£00)6 ১81012172 13911)6 2170 
6786 116 23 60০ 0015 090])০০6 06 0151105 (0956261)61 আ0) ৪ 
ঢ5690০5 105 05০ 02918007, রামমোহনের এই অনুবাদ হিন্দুমমাজের 
উপর এক প্রচণ্ড আঘাতের মত এসে পড়ল । দীর্ঘদিনের প্রশ্রহীন আঙ্ুগত্যের 
স্থযোগ নিয়ে হিন্দুপমাজ যে ছুর্ভে্চ অচলায়তন গড়ে তুলেছিল, তাঁরই মধ্য হতে 
অকম্মাৎ এমন করে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্লিত হবে, এ ছিল তাঁর আশার অতীত । 
যে-পৌত্বলিকতা তার ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামমোহন স্পষ্ট উচ্চারণে তারই 
বিরুদ্ধে হানলেন তীক্ষতম প্রতিবাদ । আখ্যাপত্রে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা 
করলেন যে ব্রাঙ্ধণ্য ধর্মশান্্রের যা 40056 ০9161078660. ৪100. 1০৬ ০1:60. ০ 
তাঁর মূল গ্রতিপান্ভ হল 87815 0৫710০ 900121)6 739118+ এবং 102 19 006 
01515 0016০ 0£ জ/9751710, তেত্রিশ কোটি দেবতার নৈবেছ্য সাজিয়ে যে 
সমাঁজ পরম নিশ্চিন্তে ছিল বসে, এক মুহূর্তেই তা সচকিত হয়ে উঠল। রামমোহন 
ভূমিকায় স্পষ্টভাবে লিখলেন, “লোকেতে বেদাস্তশীস্ত্রের অগ্রাচু্ধ্য নিমিত্ত স্বার্থপর 
পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব শিক্ষা ও সংস্কারেকু বলেতে অনেক অনেক 
স্থবোধ লোকে এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদাস্তশান্ত্রের 
অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে 
আমাদের মুল শাস্তরাহ্ুসারে ও অতিপূর্বব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে 
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জগতের শ্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশ্যেণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাশ্য হইয়াছেন 
অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাঁপন্ন হইলে সকল ব্রঙ্গময় এমহরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় 


হয়েন।' 


বেদ হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র শাক্স। সেই শাস্ত্র পবিভ্রতাঁর 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করাঁর জন্য তার পাঠ সীনিত ছিল কেবলমাত্র 
বর্ণশরেষ্ঠ ত্রাহ্ষণদের মধ্যে। শুদ্রের পক্ষে বেদপাঠ ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। 
ব্রাহ্মণ ছাঁড়া আঁর কারও এ শাম্ম পাঁঠ কর] ত দ্বরের কথা স্পর্শ করারও অধিকার 
ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণ! বেদের সর্বন্বত্ব এই ভাবে তীঁদের মধ্যে সংরক্ষিত 
করে রেখেছিল | কিন্তু রাঁমমোহনের অঙ্গবাদ ভাকে সেই বিশেষ গোষ্ঠীর কবল 
হতে মুক্ত করে সমগ্র সমাজের মধ্যে প্রচার করে দিল। 


বেদীস্ত একদিকে যেমন আকারে বৃহৎ, অন্যপিকে তেমনি সাধারণের বৌধগম্যতার 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত ছুরহ। বেদান্তের অনুবাদের প্র রামমোহনের আশঙ্কা হল যে 
এত বুহৎ ও দুরূহ গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর অর্থ উপলব্ধি কর] সাধারণের পক্ষে সম্ভব 
নয়। তাঁই তিনি বেদান্তের সার সংকলন করে এ বংসরেই প্রকাশ করলেন 
“বেদাস্তপার | গ্রন্থশেষে লিখলেন, এই ব্দোস্তপারের বানুল্য এবং নিচাঁর 
ধাহাদের জানিবার ইচ্ছা হয় তীঁহাঁণা বেরান্তের সংস্কৃত ও ভাষা বিবরণে জাঁনিনেন |, 
“বেদান্তসার' প্রথমে বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় অনুদিত হয়। বেদান্ত” ও 
“বেদাস্তসাঁর” উভয় গ্রন্থই রামমোহন নিজবায়ে মুদ্রিত করেন এবং দেশবাসীর মধ্যে 
বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কিন্তু তবুও সকলের মধো বেদাঁস্তের বাণী প্রচার 
করা সম্ভব হল না। কেননা তখন বাংলাদেশের, বিশেষ করে কোলকাতার 
অধিবাপীদের এক নিরাঁট অংশ ছিল ইতরাঁজ সম্প্রদায় । তাই তাঁদের জন্য রামমোহন 
ইত্রাজী অগ্কবাদের প্রয়োজন উপলব্ধি কঞ্লেন। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত হল 
বেদান্তসারের ইংরাঁজী অগ্রবাদ। ভূমিকায় রামমোহন লিখলেন, “06 0165270 
19 21 21706250010 12107001817 2101106100106 0 €106 52770 11769 
ঢ001151, 05৮ 1101) 1 60200 00 010৬6 6০0 105 [70019০2. 
£7102135) 01026 0006 50092561010135 019.061063 17101) 0০601) ০ 
[75150009 16118101) 112৬6 19010001138 €০ 00 7101) 002 70016 50111 0£ 
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109 ৫1009069'. ইংরাঁজদের কাছেও হিন্দুধর্মের মূলকথাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ 
করার প্রয়েজন ছিল। কেননা একদিকে যেমন তাদের পক্ষে হিন্দুধর্মের 
প্রচলিত বূপকেই সত্য বলে ভূল বুঝবার সম্ভাবনা! ছিল যথেই, অন্যদিকে তেমনি 
হিন্দুধর্মের অযৌক্তিক ক্রিগ্াকলাপকে লঘু করে দেখার একটা প্রবণতা দেখা 
দিয়েছিল তাদের মধ্যে । এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 179৮2 0056:৮60 
61১90 00901 0. 00010 10065 200 ০018৬ 9152,610105 102.1)% 140100- 
10215 9০91 2 ড7191) 00 702111069 2100 50001) 61০ 029.00105 ০01 
1110000 10010 05 ; 210 216 170117700 10 10010969, 61১20 2.1] 
0019065 06 ৬0151) 210 ০0175100160 1705 1০: ড0991125 ৪9 
17)10121098 01091] 10100501068 010105 0 6176 ১0016172 11৮117105+ 
কিন্তু তা সত্য নয়। তাই রামমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, "৮0৩ চে ঢা) 
15১ 07০ 1771174033৮ 0106 11950176025 1122 100 50101) ৮1০৬৪ 01 
0112 50101206) 706 £010015 10611650 1] 6106 162] 65150610106 01 
11)1)101700171016 20905 200. £00005505, ৮51)0 000955259) 11) 61)61] 0৬] 
0০190101015, [011 2.0. 10900170210 00০1১ 9110 10 00171612966 
61600, 2100 100 079 €00০ (33090, 2০ 191000195 9190০090৪00 0212- 
111011105 [92760911060 প্রচলিত হিন্দুধর্ম একেই সত্য বলে ব্বীকার করে এবং 
সম্মান দেয়। অথচ সত্য হচ্ছে, রামমোহণের ভাষায়) 2৮615 11669 1185 15 
00011526101) 01:0170. 670 2.11901100] 80018061012 01 0112 106 19165 ১ 
26 11)0 01650106025 21] €1719 15 107৫0160015 2100 2100176 10701% 10 
15 6৮০1 11012955 €0 1001)0101) 1৮ তাই হিন্দুধর্মের সেই সত্যন্বরূপটিকে 
বিশ্বৃতির ধৃলি-মালিন্য হতে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেন রামমোহন । 

এক কথায়, রামমোহন ব্রতী হলেন ধর্মসংস্কারে । কিন্তু তার এই সংস্কার প্রচেষ্টার 
পশ্চাতে কোন দাশনিক অথবা আধ্যাত্মিক মনের সক্রিয়তা হিল ন13 এক্ষেত্রে তিনি 
ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সামাজিক কল্যাণচিস্তার দ্বারা অন্প্রাণিত। এখানেই 
রামমোহনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর পূর্বে ধারা ধর্ম সম্বন্ধে আঁটলোচনা করেছেন, তাঁরা 
প্রত্যেকেই ধর্মকে যুক্ত করে দেখেছেন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে; 
যেটুকু সামাজিক কল্যাণ হয়েছে, তা পরোক্ষ ফল মাত্র। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
সামাজিক কল্যাণচিন্তাকে লক্ষ্য করে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রথম দেখা 
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দ্বিল রামমোহনের মধ্যে। তিনি মাহ্ুষকেই অবলম্বন করলেন এবং তার পাথিব 
জীবনের স্থথ স্থবিধার প্রয়োজনে ধর্মীয় আচার-আচরণের সংস্কারে ব্রতী 
হলেন। এই মানবমুখিনতাই উনিশ শতকের নবজাগবরণের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। 
এখন থেকেই শুরু হল বাঙালীজাতির আত্মচেতনার প্রথম লাবণ্য-প্রভাত। 
আলোয়-আশাঁয় জড়িত অশ্রতপূর্ব কে রামমোহন ঘোঁধণা করলেন, ৮ 
590902.0)% 199606$0105 010 0102 11000181011), 01126) 
10710110909 11025 11700000090 1705 07০ 709001191 018.০01068 ০0 
[7100090 10019.0:55 11017১17016 01022 225 0010] 09691) আ01311]), 
0690:055 09০ 6০006 0£59012১ 00£26150] আ10]) ০0007855101) 001 
[0 ০0100:5170205 12252 ০0910061190 176 €0 052 ০৮০ 70098911016 
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বেদাস্তনারের ইংরাজী অন্থবাদ প্রকাশিত হল ১৮১৬ সালের প্রথম দিকে । ১লা 
ফেব্রুয়ারী তারিখে গভর্নমে্ট গেজেট এর সম্বন্ধে মন্তব্য করল, "[)6 091017160 
15 2%০০6৫10515 00101005, 800. 192,0০1: 105 110010570 061105 208. 
০০ 10 8. 06591961091] 10011 01 1০৬5 01501955 ৮0০ ৫9079061017. 
০৫6 ৪. 11021915001. 8.0. 17)66110 00100. এই মন্তব্যের সঙ্গে বেদান্তসারের 
ভূমিকাঁটিও মুদ্রিত হল। ভূমিকা পাঠে মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কৌতুহল 
এতই বেশী হতে লাগল যে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গভর্নমেন্ট গেজেট অম্পূর্ণ 
বেদাস্তসার মুদ্রিত করল। সাঁধারণের এই ক্রমবর্ধমান কৌতৃহল রামমোহনের 
পরিচয়কে ভারতের সীম! ছাড়িয়ে পৌছে দিল স্বদূর ইংলগ্ডে। সকলেরই দৃষ্টি 
পড়ল রামমোৌহনের উপর $ সকলেরই আলোচনার বিষয়বস্ত হয়ে উঠলেন 
রামমোহন । তাঁরই ফলে ১৮১৬ সালের সেপ্টেপ্ধর মাসে লগ্ডন হতে প্রকাশিত 
মিশনারী রেজিষ্টাবে বেদাস্তপার গ্রন্থ ও তাঁর গ্রন্থকার সম্বন্ধে দীর্ঘ 'আলোচন। 
লিপিবদ্ধ হল। রাঁমমোঁহনের বয়স, তাঁর শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, হিন্দুসমাজের 
সঙ্গে তার সম্পর্ক, ইউক্টেপীয়দের সঙ্গে তার যোগাঁযোগ, তার চরিন্ত্র, তাঁর ধর্ম- 
বিশ্বাস সমন্ত বিষয়ে এই কয় মামে যত সংবাদ ইংলগ্ডে পৌছেছিল তার বিস্তারিত 
বিবরণও বেদাস্তসাঁরের বক্তব্যের সঙ্গে স্থান পেল। ১৮১৭ সালে বেদাস্তসারের 
ইতয়াজী অন্বাদ প্রকাশিত হল লগুন হতে $ ভূমিকা লিখলেন জন ডিগবী। এ 
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ব্সরই এই পুস্তকখ।নি জার্মান ভাষায় £0£1050175 49৪ ড/০৫৪ নামে 
(02128, 1817) প্রকাখিত হল। 


দেশ হতে দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়ল রামমোহনের প্রশংসা । কিন্ত স্বদেশে 
তার বিরুদ্ধে ধুমায়িত হয়ে উঠল একটা চাঁপা আক্রোশ । পৌন্তুলিক হিন্দুসমাজকে 
যে আঘাত তিনি দিয়েছিলেন তারই প্রতিঘাত এল তার উপর | রক্ষণন্দীল 
হিন্দুসমাজ তাঁকে নানা দিক হতে আক্রমণ শুরু করল। এই প্রনঙ্গে রামমোহন 
লিখেছেন? "50106 0£ 01670 21610608106 ৮৬1 11] 01509. (00105 
[7১ ব্যাপটিষ্ট মিশন সোপাইটি লিখেছে, 7০ 15 981. 0 6০ ৮1 [0019] 3 
000 15 01018001060 6০0 702 4 00956 ৮৮101590108.) 105 616 501০6 
[731500905.* মিশনারী রেজিষ্টার ইতে জান] যায়, “70126 11817101005 1১90 
1০০ 86661000060 119 1162 1006 175 2.3 10115 01719150210. 
শুধুমাত্র রক্ষণশীল সমীঁ:জব কিছু ব্যক্তি নন, রাঁমমোহনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাও 
এই ব্যাপারে তাঁর উপর অত্যধিক রুষ্ট হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে বেদাস্তসারের 
ভূমিকায় তিমি লিখেছেন, 5 08151006006 0801) 1310) ০0105016106 
800. 31190611010, [৭ 0010 8. 132,100) 110৮০ 250009920. 17255611 
€0 07০ ০01790191)11065 2170 1601002.01)25 2৮21) 0৫ 50206 0£ [0 
16190101)5, 11952 701:91001565 21০ 5610176 210 ড/1)056 6০0000181 
৪.0%8896০ 06০10500012 610০ 01:55010 5556210. 'রামমোহনকে কেন্জ 
করে চারিদিক হতে এই ধরণের অসস্ভোষ দান। বেঁধে উঠল £ এবং তারই ফলে তাঁর 
বিরুদ্ধে ও তাঁর রচনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হল। এই প্রচারে বলা হল যে 
বেদাস্তের অন্ুবাঁদে যা বলা হয়েছে তা প্ররুত হিন্দুধর্মের বক্তব্য নয়, রামমোহনের 
নিজম্ব মত মাত্র । এই সম্বন্ধে ঈশ-উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন» 
'বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোক মকলকে 
ইহা! হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নান? দুপ্রবৃত্তি।লওয়াইয়াছিলেন এখন কেহ কেহ 
কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর 
গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্কে একজন 
আধুনিক মন্ুম্ের মত জানিয়া' ইহার অন্থশীলন হইতে নিবর্ভ হইতে পারিবেন ।” 
স্বার্থপর ব্যক্তিদের এই ধরণের “ছুপ্পবৃত্বির'র ত্বরূপ উদঘাটনের নিমিত্ত রামমোহন 
বেদীস্ভের প্রতিপাদ্যকে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হলেন । 
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উপনিষদ অনুধিত হল বাংলায় এবং ইংরাজীতে। ১৮১৬ সালের জুন মাঁসে 
কেন উপনিষদ এবং জুলাই মাসে ঈশ-উপনিষদের অন্থবাঁদ প্রকাশিত 
হল। ঈশ-উপনিষদের ভূমিকায় রাঁমমোহন লিখলেন, 'ভগবান্‌ বেদব্যাস 
বরহ্মহ্থত্রের ছারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছন যে সমুধায় বেদ একবাক্যতায় 
বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রদ্ধ কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন 
সেই সকল স্থত্রের অর্থ সর্বপাধারণ লোকের বুঝিবার নিখিত্ত সংক্ষেপে 
ভাষাঁতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাস 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাঁষের অন্ুসাঁরেতে ভাষাতে 
করিবার যত্ব করা গিয়াছে - *। রামমোহন আশ] করলেন যে এই অনুবাদ 
হিন্দুধর্ম স্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে তা৷ সংশোধন করে প্রকুত সত্য 
উদ্ঘাটন করাঁর সহারতা করবে এবং যে-সমস্ত আচরণ সমাজের সাধারণ স্ুখ- 
স্থবিধা হতে জনসাধারণকে এতদিন বঞ্চিত করে আসছিল ভাঁদেরও বিলোপ 
ঘটাবে। হিন্দুধর্মের পৌন্তপিকতা ও নানা কুসংস্কার সমাজের রন্ধে বন্ধে পচন ক্রিয়া 
স্তর করেছিল। স্বার্থপর ব্রান্ষণরা নান! নিষেধের প্রাীর তুলে এবং নামা 
কৌশল অবলম্বন করে শাঁন্দ্ের প্রকৃত অর্থকে রেখেছিল গোপন করে । হৃতরাং 
রামমোহন যখন শান্ম অন্নবাদ করে জনসমাজের সামনে তুলে ধরলেন তখন 
স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা রুই হলেন। র|মমোহনের প্রচেষ্টা যাতে সফল না 
হতে পারে তাঁর জন্য রামমোহনের অন্থবাঁদকে মিথ্যা প্রমাণ করতে তীর] বাস্ত 
হয়ে উঠলেন। তাই জনসাধারণ যাতে এই সমস্ত চক্রান্তের মধ্যে পড়ে প্ররুত 
সত্য গ্রহণ করতে দ্বিধা ন1 করে তাঁর জন্য রামমোহন আবেদন জানালেন 
জনমাধারণের শুভবুদ্ধির দ্বারে । তিনি লিখেছেন, [1085 ০01)01509 01313 
$111016০6 100, 2 ৪00691 00 076 €9০04 90759 0£ 10% 00105 হা) 01), 
05 951510501০0. “ড/1)059 2.0102 801022.:5 010 01050 01511)6219560 
৪10 00056 1:20109001---0180 0 00562 ৮5170, 00109911110 ০00] 
50117900155 1101) 500১ 001011)891]1% 000] 9010 61)05, 13211256 
ড/1866৮০1: ৮০105 585--00186 98100110901 2৬০1 60100]1 $0]1: 
9০111900105) 1281600 01)0116]5 5০01 1990,50101176 80010195--009 170 
07)1% 001851061 03) 91)90552117085 ০০ 001: 01115010165) 8.5 ০9৫3 
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€০ 05 606 62896610816 (1610000106০ ড৮1)019 ) 01£ ০001 00061 :? 
0: 0090 0£ 006 0001) 1109 1855 ০01 5০117001639 210. 0611 ০017- 
1001765 23 ৬1] 05 (17911 0020512,6101/5 1091012 ০00, 2170. 50110165 
900. 00 90006 00611 00109010 101)006 025100000 006 00001 
৪720 [10061910 050 01 1799 501) ১ 81710 0০9 2.006100 500106156০0 01611 
01190010155 09 0112 180101001 1061:6010091)06 06 ০] নু [০0 ০01 
5010 0/058.001) 000 00 5001 9110৮ 09000126১71). 2150 00০ 78.5 
0০170519200 [0 0170956 ৮/1)09 61011010770 206 11518060051, £ 
চোখ বুজে শিশ্বান করা নয়, গেখ চিয়ে যুক্িবিচারের সাহাধষ্যে সত্য গ্রহণ 
করার জন্য রামমোহন জণপাধারণকে ডাক দিলেন। ফলে তত্পর হয়ে উঠলেন 
খিন্দুপমাজের কর্ণধারগণ। আরম্ভ হল মস.যুদ্ধ। ইতিপূর্বে রামমোহন মৌখিক 
তকযুদধ। অহা দাশ বংখুরে ঘরোরা পৈঠকে নানা আলোচনা? করেছেন, 
০[নকাতান আস্মারশভ।র 0$কেও এই ববণেন আলোচনা হয়েছে । ডিগবীকে 

শিগি5 পরে ৮০০] এএ/০0৮এ শিদোজিভ থাকার কথা উল্লেখ করেছেন 
রীশযোহন । কিছ মশীধুন্ধ এই প্রথম । ছাপাখানাব মাধ্যমে উদ্তবপ্রত্যুত্তরের 
মধ্য দিয়ে জনখহ গঠন সটশিশ শতকের ভারতনর্ধে এই প্রথম আনম্মপ্রকাশ 


বলা 


১৮১৬ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ক্যাপকাটা গেজেট” পত্রিকা রাহমোহনের 
দি অভিনন্দিত করে একটি আলো 9০1 প্রকাশ করে।  ২৬শে ডিসেম্বর 
'শাদ্রাজ কুবিয়র”এ মাঁদ্রা্গ গভণ্রশেণ্ট স্কুলের প্রধান ইংরাজী শিক্ষক শঙ্কন শাঙ্ষী 
স্বাক্ষরিত একটি পত্র মুদ্র5 হুশ। এট পুঞ বাঁমমোহনের এবৎ তীর প্রতিটি 
বক্তব্যের মদ|লোচনা কন হয় । ১৯শ তারিখের “কচালকাটা! গেজেও, রামমোহনকে 
£& 019০9ড167 9170160001৩: হিনানে বর্ণনা করে| শঙ্কর শান্মীর বক্তব্য 
হল যে বেদ বেদান্তে শিরাকাঁর পরমেশ্বরেপ উপাষনা আছে, উহ! রামমোহনের 
নিজন্ব মত নয়। স্থতণাং তীকে ধর্মমংস্থাপক অথবা ধ্সংক্কারক আখ্যা দেওয়া 
যায় না। তাছাড়া নিরাকার ব্রন্মের উপাপনা বেদসম্মত হঃলও দেব-দেবীর 
উপাসনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়] চলে নাঁ। এই সম্বন্ধে উপমা দিয়ে 


১। 71618 0০--151,0028101515 ৭, 
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তিনি লিখলেন যে লাঁধারণের পক্ষে কোন রাজার নিকট যেতে হলে যেমন 
রাজকর্মচারীর সাহায্য আবশ্তক হয়, তেমনি নিরাকার ব্রন্মের উপাসনার 
অধিকারী হওয়ার পূর্বে দেব-দেবীদের উপাসনাও একান্তভাবে প্রয়োজনীয় । 


শঙ্কর শান্ত্রীর পত্র ইংরাঁজীতে লিখিত, সেইজন্য রামমোঁহনও তাঁর জবাঁব হিসাঁবে 
ইংরাঁজীতে একটি পুস্তিকা প্রকাঁশ করলেন। পুস্তিকাঁটির নাঁম, '4 06667)০5 ০৫ 
1717000010619]) 11) 12015 60 618০ 2668010 01£ 20 20৬9০862601 
1001805 ৪6 71801:95. “মাদ্রাজ কুরিয়র+ পত্রিকায় প্রকাশিত পন্রটিতে 
শঙ্কর শাস্ত্ীর নাম স্বাক্ষরিত থাঁকা সত্বেও, হিন্দুধর্ম সন্বদ্ধে আলোচনায় সংস্কৃতের 
পরিবর্তে ইংরাঁজী ভাষা ব্যবহার করার জন্য রামমোহন পত্রলেখকের আসল 
পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন । তীর মত হল, "61১০ 1966] 2 00 ০30017 
15 6106 00940061090 ০0৫6 00০ 0012 0৫6 22. 71081151) 6210612]0090--+১ 
যাই বা হোক, শঙ্কর শাস্ত্রীর অভিযোগের উত্তরে তিনি লিখলেন যে নৃতন ধর্মমতের 
সংস্থাপনকর্তা হিসাবে তিনি নিজেকে কোথাও কোনভাবেও প্রকাশ করেননি । 
পৌত্তলিক পৃজ সম্বন্ধে শঙ্কর শাস্ত্রী যা লিখেছিলেন রামমোহন তার উত্তরে শান্ত 
হতে প্রভৃত গ্লোক উদ্ধত করে প্রমাণ করলেন যে উক্ত মত সম্পূর্ণব্ূপে ভ্রান্ত। ব্রহ্ম 
ও অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে রাজ! ও রাঁজকর্মচারীদের যে তুলনা শঙ্কর শাস্ত্রী 
করেছিলেন তাঁর উত্তরে রামমোহন লিখলেন, "[ 15050 00365, 1১076৮০], 21 
6015 01909, 01086 006০ 00100911502 018৮1) 1026০61) 01০ 19190801) 
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রচন! প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু শঙ্কর শাম্বীর বেনামীতে যে ইংরাজ ভদ্রলোক 
কলম ধরেছিলেন, মনে হয়, তিনিই কিছুদিন পরে অন্যভাবে রামমোহুনকে 
আক্রমণ করলেন। এই ইংরাঙ্গ ভদ্রলোকের নাম এলিস। ইনি মাদ্রাজ 
লিটারারী সোঁপাইটির সত্য ছিলেন। ১৮১৭ সালের ৬ই আগষ্ট চৌরম্গীতে 
এশিয়াটিক মোদাইটির এক ভা হয়ঃ সভাপতি ছিলেন খ্রিঃ হ্যারিংটন। সভায় 
মিঃ এলিন লিখিত একটি রচন। পঠিত হয়। এই রচনায় রামমোহনের নামে 
প্রতারণার অভিযোগ উখাপিত করা হয়। [২099:৮5$ [0০ 13019111553 
নামে এক ব্যক্তি আনুমানিক ১৬২০ সালে মাছুরাঁয় একটি মিশন তৈরী করেন। 
তিনি বেদ সন্ধন্ধে কিছু আলোচনা করেছিলেন । মিঃ এলিসের বক্তব্য হল 
যে রামমোহনের রচনা মেই আলোচনা হতে আহরিত। এই প্রণক্গে তিনি 
লিখলেন, 71০ ৮1010 5০০9০ 0£ 0] 7520009-৬০063 15 ৪৮10০10]5 
(79 05500000197) 01 006 2%150176 06116 06 01)6 771)00058 ড710- 
090 19291010% 0010560001093 017 ০21106 17261) 2 01901 ০৩ 
98750606600: 16 01 06, 1006 আ685 06 200001007০৩ 
৪6610, 00 09১ 0:20859]15 0৫ 0) 58000 (21009005 85 016 01500951091) 
0£ [২0961605102 13010111005. 


এশিয়াটিক দৌসাইটির উক্ত সভার বিবরণ এবং এলিসের অভিযোগ ৪1530 
107,015 [০3:091-এ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাই পরবতী সংখ্যায় 
এলিসের অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে। এলিসের অভিযোগটি উল্লেখ 
করে পত্রিকা এ সম্বন্ধে পিখল যে রামমোহন হিন্দুর ধর্ম ও বিশ্বীস ধ্বংস 
করার জন্ত চেষ্টা করছেন না। হিন্দুশাস্গরস্থে যে সমস্ত অপ্রামাণ্য বিষয় 
সপ্লিবেশিত হয়েছে এবং শাস্্-গ্রস্থ সম্পর্কে যে সমস্ত অপব্যাখ্যার প্রচলন ঘটেছে, 
রামমোহন সেগুলি তীর স্বদেশবাঁপীর কাছে তুলে ধরছেন। পত্রিকা লিখল, 
€)6 752800০-598065 ৪1100 00 5 11. 51115 ৪5 আা50660, 26 
56273, 60 199066 0) 0০0০0106 25 61] 25 00 5))0জ 80531010195 
06 08161000165 1050010250 5 07৩ 01800805, ০ 1 আ€ 10061 
৪৪100 00০ 16265 ০0৫ 7২200100101), 0065 816 190 17)0618420, 


6০ 161866 00681165 117 05610 £600196 19716088621) 00616 ০৬ 
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00 51707, (1996 [09105 06 0106 561610001)165 0৫ 0176 10125010002, 
1০9 1210021 20109520 05 €0০3০ 0000010065১ 001 50175156976 ৮101) 
07০ 0016 5550610 ০0 7100009 ড/01:9151, আ1)1০ 2.০150%/160869 
0215 0178 00৫+ পত্রিকার এই প্রতিবাদ এলিসের অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট 
হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রামমোহনকে আর কিছু লিখতে হ্য়শি। এলিসও এর 
উত্তরে আর কিছু লেখেন নি। 


পৌত্তলিকতার সমর্থনে শঙ্কর শাস্বীই প্রথম রামমোৌহনের প্রতিবাদ করেন। 
এর কিছুদিন পরে মৃত্যুপরয় বিছ্যালক্কার “বেদান্তসার'-এর প্রতিবাদে “বেদান্তচন্দ্রিক' 
প্রকাশ করলেন। “মৃত্যুগ্যয় প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত 
এবং পরে (১৮১৭ খুষ্টান্দের মাঝামাঝি ) স্তার ফ্রাদ্সিশ ম্যাকনটেনের অধীনে 
স্বপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত হন।” মৃত্যুঞ্তয়ের বেদান্তচন্দ্রিক! বাংলা এবং ইংরাজী 
উভয় ভাঁষাতে রচিত। ্বতরাং রাঁমমোহনও এর প্রত্যুত্তর বালা এবং ইংরাজী 
উভয় ভাষাতেই দিলেন। রাখমৌহনের বাংল পুস্তকটির নাম "ভট্টাচার্যের সহিত 
বিচাঁর'; ইংরাজী পুস্তকটির নাম, 44 5০০00 05621, ০0 6139 0001309617615- 
102] 95509]08 01 010০ ৬০৫০৩ 5 1) 100]15 00 10 21909109845 001 00 
[65616 50806 0£ [7100009 50:8131] বাংলা পুস্তকটি প্রকাশিত হয় 
১৩ই জ্যেষ্ঠ ১৭৩৯ শকাব, অখাৎ ১৮১৭ সালের মে-জুন মানে । এর কয়েক 
সপ্তাহ পরেই ইংরাজী পুস্তবটি 'প্রকাঁশিত হয় । রামমোহন শাস্ম হতে প্রচুর 
ৃষ্টান্ু উদ্ধৃত করে এবং শান্সম্মত যুক্তি ছার যৃত্যুঞ্জদেব মত খণ্ডন করেন। 
মৃত্যুঞ্জয় তীর গ্রন্থে রামমোহনকে নানাভাবে বিদ্রপ করেছিলেন এবং তার প্রতি 
নানা কটুভাযা প্রয়োগ করেছিলেন । রামমোহন এই গ্রসঙ্জে নিখলেন, 
'আমাদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, ছুর্রবাক্য ভট্টাচার্যা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর 
না দ্রিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং 
দরববাক্য কথন সর্ব্রথ! অযুক্ত হয়) দ্বিতীয়তঃ আমাধিগের এমত রীতিই নহে যে, 
দর্ববাক্য কথন বলের, দ্বারা লোকেতে জরী হই। অতত্রব ভট্টাচার্ষ্যের ছূর্বাক্যের 
উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম। রামমোহনের এই উক্তি তার শিক্ষা 
সংস্কৃতি ও উন্নত রুচির পরিচায়ক । 


মৃত্যুঙ্ঁয়ের সঙ্গে রামমৌহনের বাদ-প্রতিবাঁদ হয় ১৮১৭ সালের মে-জুন মাসে। 
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রামমোহন এ বত্সরের আগষ্ট মাসে কঠোপনিষদের এবং অক্টোবর 
মামে মাগ্ুক্যোপনিষদের অন্বাদ প্রকাশ করেন। মাগু.ক্যোপনিষদ 
প্রকাশিত হওয়ার পর (0৪10906৪ 11010061015 00010891-এর 
ডিসেম্বর সংখ্যায় রামমোহনের আর এক দফা প্রশস্তি মুদ্রিত হয়। এই 
প্রণঙ্গে উক্ত পত্রিকার মন্তব্য হল, [£ 002 1200019 ০0: 1001)61 11) 
6105 95০০] ০:10 8212 £0010160 00 02 00100100011)018,060 105 
0101150181১5--0102 17610012290 ০9০৭ 0£ 017০ 11001৬10091], 
7০ 190৬6 2110060 60১ 1777056 0019.02 1170. 17151) 90016 0106 
0০909000913 ০06 10০13100909 0০10102) 0£ 008)1516. এরপর 
রামমোহন অথর্ববেদের অন্তর্গত মুগুকোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। 
এটি প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে । 


মৃত্যুঞ্যয়ের পর রামমোহণনর বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করলেন জনৈক গোস্বামী । 
“পরিপূর্ণ ১১ পত্রে” তিনি যা লিখেছিলেন রামমোহন তাৰ উন্ধর দিলেন পার্থ 
পঞ্চাশ পৃষ্টার পুস্তকে । পুশ্তকটির নীম, গোপামীর সহিত িচার”। এটি বচিত 
হয় ১২২৫ সালের ২রা আবাঢ় তার্িখে ;) অর্থাৎ ১৮১৮ খুষ্টান্দের জুন মাসে। 
গ্রন্থের প্রথমে রামমোহন লিখেছেন, “অদ্বিতীয় ইন্ড্রিয়ের অঃগাচর সর্ববধ্যাপি থে 
পরক্রহ্ম তাহার তত্ব হইতে লোক সকলকে বিনুখ করিবার নিখিভে ও পরিমিত এব: 
মুখ নাগিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবর্ত করাইপাব জন্যে ভগবদেগীরাঙ্গ- 
পরায়ণ গোপ্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর 
প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচন1 করিবেন । গোস্বামীর প্রশ্নেব 
উত্তরে রামমোহন তীর গ্রন্থে যা প্রতিপন্ধ করলেন তা হন* “বেদার্ধ নিশযপক্ষে 
স্বৃত্যাধি শাঞ্সেরই প্রাধান্য । ভাঁগবত শাস্ত্র বেদান্তম্ত্রের ভাস্ত নহে ॥ গোস্বাশীল 
সঠিক পরিচয় জাঁনা যায়নি । তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ হতে প্রকাশিত 
রামমোহন-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্য়ের অনুমান হল, “ভিনি রামগোপাঁল শম্মণঃ | এই 
প্রসঙ্গে তারা লিখেছেন, “কলিকাতা-স্কুলবুক-সৌসাইটির তৃতীয় বাধিক বিবরণের 
(ইং ১৮১৯-২০ ) পরিশিষ্টে মুদ্দ্রিত পুস্তক-তালিকাঁর বাংলা-বিভাগে রামমোহনের 
একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি £0915 6০ ৪. 105. 0 চ২200- 
(09219 901030190. ইহাই “গোস্বামীর সহিত বিচার” হওয়া সম্ভব ।' 
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গোম্বামীর পর এগিয়ে এলেন কবিতাঁকাঁর। কবিতাকার নামের আড়ালে ধিনি 
কলম ধরেছিলেন তাঁর পরিচয় জান! যায়নি। কবিতাঁকার শুধুমাত্র শাস্গ্রস্থের 
মধ্যেই তীর আলোচন] সীমাবদ্ধ রাখেননি, সেই সঙ্গে রামমোহনকে ও তীর 
অন্থগামীদের নানীভীবে আক্রমণ করেছেন। রামমোহন তাঁর 'কবিতাঁকারের 
সহিত বিচার, গ্রস্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা 
যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র ন। করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার 
ছলে নান! প্রকার কছুক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়! এক পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় ঘ্েষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের 
প্রতি দুর্বাক্য কহিতে কবিতাকারের সম্পূর্ণ বান! ছিল কিন্তু শিষ্ট লোক সকল 
হঠাৎ নিন্দা করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি ন1 দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে ২ 
দেবতা বিষয়ের ক্লক এই ছুইকে একত্র করিয়া এ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শবে বিখ্যাত 
করিয়াছেন-"-""*।' কবিতাকার লিখেছিলেন যে রামমোহন পুস্তক প্রকাশ করে 
ঘরে ঘরে জ্ঞান বিতরণ করতে চান; তার মত প্রকাশ হওয়ায় দেশে অমঙ্গল, 
মারীভয় ও মন্বস্তর দেখা দিয়েছে; তার! নিজেদের ব্র্মজ্ঞানী বলে পরিচয় দেন, 
অথচ ব্রদ্ষজ্ঞানীরা ম্বভাবতঃ মৌনী হন; তাঁরা যবনাদির স্তাঁয় বস্ত্র পরিধান করে 
ঘরবারে যান। এ ছাড়াও কবিতাকার রামমোহনকে পাষাণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতি 
শব্দে চিহিত করেন। রামমোহন কবিতাকারের প্রতিটি মন্তব্যের যথাযথ উত্তর 
দিয়ে পরিশেষে লিখেছেন, “কবিতাকারের প্রতি ক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের 
দয়া মাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশী রোগী কিবা বালককে ওঁষধ সেবন করিতে কহিলে 
অথব] কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে ক্রোধ করে এবং প্রায় দুর্বাক্য কহিয়াঁ থাকে 
'সইব্ূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ করিয়া বহুকাল পর্য্যস্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার 
দৃষ্টির অবরোধ হয় তাহাকে অন্তব্যক্কির জ্ঞানোপদেশ অবশ্তই দুঃসহ হইবেক 
স্বতরাং ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করিতেই পারেন'*****।, রামমোহন দীর্ঘ আলোচনা করে 
লিখেছেন, “আমাদের সকল পুস্তকের ভাঁৎপর্যয এই যে ইন্দরিয়ের গ্রাহথ যে নশ্বর 
নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সর্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়! 
কতার্থ হওয়া উচিত হয় বর্ণাশ্রমাঁচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্তু নিতান্ত 
আবশ্যক নহে'*****।” রামমোহনের এই পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২* সালে। 


এঁ বত্সরই আ'র একজন তর্ক উত্থাপন করলেন, তিনি সুত্রদ্ষণ্য শাস্্ী। রামমোহন 
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এই তর্কের উত্তর দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, বাংলা অক্ষরে সংস্কত 
ও বাংল! ভাষায় এবং ইংরাজীতে 4) 4১01085 01 056 001৪016 ০01 71791 
0328610006, 1107020610001)01% 06 [3:81)000101081  010561৮210025 
নায়ে ১৮২০ সাঁলে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেম হতে ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন। স্ত্রহ্ণ্য 
শান্্রী লিখেছিলেন যে বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে ব্রন্ষজ্ঞান সম্ভব নয়। যেহেতু শৃদ্রের 
বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, তাই তাঁর ব্রদ্ধবিদ্যায় অধিকার নেই। তাছাড়া বর্ণাশ্রমধর্ষের 
অনুষ্ঠান না করলে ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ অসম্ভব। '্থত্রদ্ধণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, 
পুস্তিকাঁয় রামমোহন প্রতিপন্ন করলেন যে বর্ণাশ্রমকর্মহীন ও বেদাধ্যয়নহীন 
ব্ক্তিদেরও ব্রদ্মবিদ্ায় অধিকার আছে। এই ভাবে তিনি স্ত্ীজাতি ও শৃদ্রের 
পরমাধিক ও সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দিলেন । 


রামমোহন যখন হিন্দুসমাঁজকে নানা দিক হতে আঘাত দিতে শুর করেন তখন 
রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় শাস্ত্রবিচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনকেও 
আক্রমণ করেন। ১৮২২ সালে ৬ই এপ্রিল তারিখে সমাচার দর্পণে ধর্ম- 
সংস্থাপনাকাজ্জী” প্রেরিত “সারি প্রশ্ন মুদ্রিত হয়। এই সকল প্রশ্নে রামমৌহনের 
কোন কোন মত বা ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছিল। এই প্রশ্ন 
চতুষ্টয়ের উত্তর ন্ব্ূপ রামমোহন এ বৎসর মে মাসে "চারি প্রশ্নের উত্তর” নামে 
একটি পুস্তিকা প্রকাঁশ করেন। এই পুন্তিকার ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন, 
চৈত্র মাসে সম্ধাদ লিপিতে ধর্মসংস্থাপনাকাজ্মী চারি প্রশ্ন করিয়াছেন যগ্যপি 
বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে না তথাপি সাধারণ 
নিয়মান্ুসারে চারি প্রশ্ব্ের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে লিখিলাম**” | প্রশ্বকর্তা 
যেমন নিজের নাম প্রকাশ করেন নি, রামমোহনও তেমনি এই ভূমিকার শেষে 
নাম স্বাক্ষরের স্থানে লিখলেন, 'দম্যগন্ষ্ঠানাক্ষম তজ্ন্যমনস্তাপবিশিষ্ট”। প্রশ্রকর্তা 
নিজের নাম উল্লেখ না! করলেও রামমোহনের লেখা হতে জান! যাঁয় ষে তিনি 
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। কাঁধীনাথ এই সময়ে কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সহকারী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৮২১ সালে ন্যায়দর্শন” প্রকাশ 
করেন এবং কলেজ-লাইব্রেরীকে দশখণ্ড বিক্রী করেন। এই বিষয়ের প্রতি 
ইঙ্জিত করে রামমোহন লিখেছেন, “আর যদি এক ব্যক্তি বহুকাল শ্লেচ্ছসেব! 
ও স্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপন) করিয়া এবং ন্তায়দর্শন ভাষাতে রচনাপূর্ববক শ্নেচ্ছকে 
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তাহ! বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যকে কহে যে তুমি শ্েচ্ছের 
সংসর্গ কর এবং দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়৷ গ্নেচ্ছকে দেও অতএব 
তুমি শ্বধর্শচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।* ধর্মসংস্থাপনাঁকাজ্ষীর 
প্রশ্নগুলির মধ্যে শ্বজাতীয় ধর্ম-কর্ম পরিত্যাগ করে বিজাতীয় ধর্ম-কর্মে প্রবৃত্ত 
হওয়া, গ্লেচ্ছের সাথে মেলামেশা করা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করে যজ্ঞোপবীত 
ধারণ করা, ভোজনের নিমিত্ত ছাগলাদি প্রাণীবধ করা, বুথা কেশচ্ছেদন করা, 


স্থরাপান করা! প্রভৃতি প্রস্থ উত্থাপিত হয়েছিল। রামমোহন একে একে 
এই সমস্ত অভিযোগ খগডন করেন। 


“চারি প্রশ্নের উত্তর” প্রকাশিত হলে ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জী সন্তষ্ট ন1 হয়ে প্রত্যুত্তর 
হিসাবে পাষগুপীড়ন” প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশিত হয় সন ১২২৯ সালের 
২০শে মাঘ, অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী । এটিরও রচধ্রিতা কাঁশীনাথ তর্ক- 
পঞ্চানন ঃ নির্দেশক নন্দলাল ঠাকুর । ইনি পাথুরিয়াঘাট ঠাকুর-গোঠীর হরিমৌহন 
ঠাকুরের পুত্র। “পাঁষগুপীড়ন" গ্রন্থে দীর্ঘ ২৩৮ পৃষ্ঠাব্যাগী আলোচনায় ধর্ম- 
সংস্থাপনাকাজ্ষী রামমোহনের উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়ার ছলে তাকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করেছেন । রামযোহনকে পাষগু, নাস্তিক, নরাধম, নগরাস্তবাঁসী প্রভৃতি 
বিশেষণে চিহিত কর! হয়েছে । এছাড়াও এই গ্রন্থ নান! অশালীন মন্তবো 
পূর্ণ। পাষগুপীড়নের উত্তর হিসাবে রামমোহন পপথাযপ্রদান” প্রকাশ করলেন। 
এটি প্রকাশিত হয় পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে। সমগ্র গ্রন্থটি ২৬১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। 
এটি রাঁমমোহনের সকল বিচার গ্রন্থ অপেক্ষ। বুহৎ। পাষগুগীড়নের প্রতিটি মন্তব্য 
পর পর উল্লেখ করে রামমোহন তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন । সবশেষে 
লিখেছেন, “এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদায়ের তাত্পর্যয এই যে পরমেঠীগুরুর আজ্ঞাবলম্বন 
করিয়া পরমার্থ সাধন ও এঁহিক ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হয় এবং শিন্দক মৎ্সরের' 
সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইয়াছে ।' নন্দলাল ঠাকুর পথ্য-প্রদানের কোন প্রত্যুত্তব 
দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নি। এর দীর্ঘদিন পরে ১৭৮০ শকে নন্দকুমার কবিরতু 
ভট্টাচার্য পাঁষগুপীডুন ও পথ্য প্রদান পুস্তকের মতামত বিচার করে “বিবাঁদভঙ্গর্ণব” 
পুস্তক প্রগার করেন। তখন রামমোহন ও নন্দলাঁল উভয়েই ম্ৃত। 


১৮২৬ খুষ্টান্ধে এই বিচার বিষয়ক আর একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এটির 
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পাম কায়স্তথের সহিত যগ্ঠপাঁন বিষয়ক বিচার । রচয়িতা হিসাবে রাঁমচন্ত্র দাদের 
শাম আছে। ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রের প্রতি শাস্থাহসারে মছাপানের যে নির্দেশ আছে এখানে 
তার উল্লেখ কর! হয্তেছে। রামমোহন তার আলোচনার শেষে লিখেছেন, 'এখন 
এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে এ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন, 
কিছা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন ) কায়স্থ মহাশয়ের কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া 
ঘায় মি, স্থৃতরাঁং মনে হয় তিনি নিন্দা হতে বিরত হয়েছিলেন। 


॥ তিন ॥ 


রামমোহনের শান আলোচনা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যেই সীমিত 
ছিল না, সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাঁধনই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য । তিনি তাঁর 
রচনায় ও আলোচনায় সর্বত্র এই মতই ব্যক্ত করেছেন যে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা' 
ও নানা কুসংস্কার সমাজের রূপ নষ্ট করে দিয়েছে, সাধারণ মাশ্ুষকে সামাজিক 
স্থখ-ন্থবিধা হতে বঞ্চিত করেছে এবং নিজের ও অন্যের প্রতি নিবিচাঁরে অত্যাচার 
€ অবিচার করায় উৎসাহিত করেছে। ধর্মের নামে সমাজ তার সকল শুভবুদ্ধির 
ক্রোধ করেছিল ; সেদিন সে ছিল বিকৃত, অন্ুস্থ। সেদিনের বর্ণনা দিতে যেয়ে 
ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন, "৮০ 1500৬ 61) চ71750090 $00196:5, ৪.5 16 15, 
2 06150 77050 ড/9.06 01010051) 01০ 6০61) 01 01595201010 512 
709012058, 200 00106] 0000121 1000155--1)6 10050 192.0. 9100 17621 
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মান্ষের জীবনকে ধর্মের নামে নৃশংসভাবে বলি দেওয়া সেদিনের সমাজে ছিল অতি 
সাধারণ ঘটন1। গঙ্গাবক্ষে, সাগরে, জগন্নাথের রথের নীচে সর্বত্রই এই আত্মহননের 
দৃষ্টাস্ত। এই সমস্ত প্রথার মধ্যে সবচেয়ে তয়াবহ ছিল সতীদাহু এবং সবচেয়ে 
বেশী প্রচলনও ছিল সতীদাহ। একটি সহ, সবল, জীবন্ত মাঙ্গষকে একটি 
মৃত মান্থষের সঙ্গে এক চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারার মত নিদারুণ নৃশংসতার কথা 
আজ আমর! চিস্তা করতে পারি নাঁ। কিন্তু একদিন ছিল, খুব বেশী নয়, দেড়শ 
বর আগেও, যখন ভাগিরথীর তীরে এমনি করে অনেক চিতা সাজান হত। 
সব্যবিধবাকে আলতা-পি' দুরে সাঁজিয়ে তোল! হত চিতায়; তারপর যখন আগুন 
উঠত জলে, তথন পাঁছে প্রাণের মায়ায় সেই বিধবা ধর্মকার্ষে বিদ্ব ঘটিয়ে বসে, 
তাই চিতার পার্থ দণ্ডায়মান হিতাঁকাজ্ীর! বাশের লাঠির নির্দয় প্রহারে দূর করে 
দিত তার মকল ভবযস্ত্রণা॥ সঙ্গে সঙ্গে কীনর ঘণ্টা আর হাঁজার কণ্ঠের হরিধ্বনির 
পৈশাচিক উল্লাসে চাপা পড়ে যেত এক অসহায় সগ্যবিধবার বেঁচে থাকার অন্তিম 
প্রার্থনা। শুধু সেই চিতাগ্রিতে এক নিরুপায় নারীর সঙ্গে প্রতিবার নৃত্তন কবে 
পুড়ত হিন্দুর মহুয্যত্ব। 


এই অমাম্ষিক প্রথা শুধু বাংলাতেই নয়, একদিন ছড়িয়ে ছিল সারা ভারতবধষে । 
মোঘল সম্রাট আকবর একবার চেষ্টা করেছিলেন এর অবসান ঘটাতে, কিন্তু 
সফল হননি। জাহাঙ্গীর এই প্রথার সাহাধ্যকাঁরী ও প্ররোচকদের জরিমানার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবু এর শেষ হল না। আঁওরংজীবের অস্তরও কাফের হিন্দুদের 
এই নৃশংসতায় শিউরে উঠেছিল, কিন্তু তবুও চিতাঁর আগুন নিভল না1। তারপর 
পতু্গীজ, ফরাসী, ডাঁচি সকলেই তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কিছু কিছু চেষ্টা 
করেছিল । কিন্তু তাঁদের চেয়ে অনেক বুহৎ সীমানার যার! মালিক সেই ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনেকর্দিন যাঁবৎ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রইল। পাছে 
হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে তাদের স্বার্থে আঘাত আসে, তাই এ সম্বন্ধে কোন 


১ রাস্তার 
১। ভা, ৬৪: রচিত £১০০০৪1,০ 0£ 0৪ ৬/11617085, ২6115107) ৪190. 1/08710615 
০£ 6156 11770005 গ্রন্থ হতে উদ্ধংত। 
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ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা বিরত হল। ্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারীভাবে তারা গ্রহণ 
করল সম্পূর্ণ নিরাসক্তির সংকল্প । 


কোম্পানী এ সম্পর্কে চিন্তা না] করলেও অন্যদিকে সতীদাহের বিরোধিত দানা 
বেধে উঠতে লাগল । এঁরা হলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী অশ্প্রদায়। কেরী 
এবং তাঁর সহকমীবুন্দ এই শিষ্টুর প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত 
করলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যেমন হিন্দুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে 
তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্যদিকে এ সদ্ধন্ধে সরকারী দৃষ্টি 
আকর্ষণ হল তাঁদের কর্মস্থচীর অন্যতম | ধর্মের নামে সমাজের যুপকাষ্টে যে-সব 
স্রীলোকদের এইভাবে বলি দেওয়া হত তাদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ এবং সেই 
তথ্য প্রকাশ কর! হল তাঁদের প্রথম কাজ। তাই প্রথমে কোঁলকাতাকে কেন্দ্র করে 
ত্রিশ মাইলব্যাপী জায়গায় মোট সতীদাহের সংখ্যা গণনার জন্য ১৮০৩ সালে 
তীর লোক নিয়োজিত করলেন। এর ফলে দেখা গেল যে এক বৎসরে 
'মাট সংখা! হল চারশরও অধিক । এ সম্বন্ধে আরও সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্ত 
এরপর তার! বিভিন্ন এলাকা তাগ করে সেখানে পৃথক পৃথক লোক নিয়োগ 
করুলেন। এর দ্বার! ছয়মাঁসে প্রায় তিনশ দৃষ্টান্তের খবর পাওয়া! গেল। এইভাবে 
সতীদাহের সংখ্যা গণনার সঙ্গে সঙ্গে উইলিঘ়ম কেরী আরও একটি ব্যবস্থা 
ক্বলম্বন করলেন। হিন্দুশান্থেষে সব অংশে সহমরণ প্রসঙ্গ লিখিত আছে, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি সেই সমস্ত 
অংশগুলি সংগ্রহ করে কাউন্সিলের সভ্য মিঃ উডনীর হন্তে সমর্পণ 
করেন। উডনী সতীদাহের সংখ্যা এবং এই সকল শাস্ত্বচনগুলির 
সাহাষ্যে একটি আবেদন প্রস্তুত করে লর্ড ওয়েলেসলী ও সুপ্রীম কোর্টের নিকট 
পেশ করেন। এই আবেদনে উডনী সতীদাহ প্রথার নৃশংসতার ও ব্যাপকতার 
উপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের ধর্মে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে 
পূর্বপ্রসঙ্গের তিনি উল্লেখ করেন। বেনারসে ব্রাক্ষণদের মধ্যে আত্মীয়! 
এবং রাজকুমারদের মধ্যে কন্তাসস্তান হত্যার ষে প্রথা প্রচলন ছিল কোম্পানী 
১৭৯৫ সালে আইন করে তা বন্ধ করে দেয়। ১৮০২ সালের আইনে 
গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনও নিষিদ্ধ হয়। তাছাড়া কেরী কতৃক সংগৃহীত 
শাস্্বচনগুলি হতে জীন যায় যে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা ব্রাহ্মণদের দ্বারা 
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যতখানি আকারপ্রাপ্ত হয়েছে, শাস্তদ্বারা ততখানি নির্দেশিত হয়নি । সুতরাং 
এই শিষ্ঠুর বর্বর প্রথার উচ্ছেদ সাধন সরকারের পক্ষে আশ কর্তব্য। এই সময় 
১৮০৫ সালে বিহারের ম্যািষ্টেট এলফিনষ্টোন একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক স্্রীলোককে 
সহমৃতা হতে বাঁধা দেন এবং এ খন্বদ্ধে তিনি গভন র জেনারেলকে পত্রে জানান 
মে অপ্রাপ্তবয়স্কা এই স্বীলোকটির আত্মীয়রা তাঁকে নেশা করিয়ে তাঁর বুদ্ধিন্রশ 
ঘটিয়েছিল। 


সতীদাহে সাধারণতঃ এইভাবে নেশা করিয়ে অথবা বলপ্রয়োগ করে স্ত্রীলোকদের 
বাধা করা হত। মরতে কেউই চায় না, এটাই স্বাভাবিক । তাই জলস্ত 
চিতায় নিজের জীবন্ত দেহটিকে ভক্মীভূত করার সংকল্প স্থস্থ মস্তিক্ষে কারও পক্ষে 
গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়। অবশ্য শ্বইচ্ছয় কেউই যে চিতায় গ্রাণ বিসর্জন 
দেননি, তা নয়। কিন্ধ তবুও এর সংখ্যা নিতীন্ত নগণ্য, হয়ত হাঁজারের 
মধ্যে একজন, হয়ত তাও নয়। অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগই ছিল সাধারণ 
নিন্ম । £71)০ 85০ 06 10:0০ 10 1062.5 0৫ 021720905 15, ০ 70211650, 
)1501581 01)10081) 13০176981”--জে. পেগ তার 9৪৫০০০০৪০15 6০ 
3101) গ্রন্থে নানা! করুণ ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন । 
ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে এই ধরণের বহু উল্লেখ আছে। ফ্যাশী পার্কস্‌ তাঁর 
ভ্রমণ বৃত্বান্তেও অনেক ভয়াবহ ঘটন1 লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 


কোম্পানী মিশনারীদের কাছ থেকে সতীদাহের সংখা] এবং এলফিনগ্রোনের কাছ 
থেকে এই বাধ্য করার বিবরণ পেয়ে একটু বিচলিত হল। ফলে এ সম্বন্ধে প্রথম 
সরকারী চিস্তা শুরু হল। ১৮০৫ সালের €৫ই ফেব্রুয়ারী গভর্নর জেনারেল 
লর্ড ওয়েলেসলীর আদেশ অনুসারে বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঁওডেস্ওয়েল 
নিজামত আদালতের গুড.সাহেবের কাছে এক পত্র লেখেন। এ পত্রে তিনি 
এই প্রথা সম্বন্ধে শান্ব-নির্দেশ জানতে চাঁন। নিজামত আদালতে কতকগুলি 
বেহনভোগী হিন্দুপত্তিত এবং মুসলমান মৌলভী থাকতেন । হিন্দু অথবা মুসলমান 
আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা সরকারকে সাহাষ্য করতেন । এবিষয়ে অনুসন্ধান 
করে নিজামত আদালতের পণ্তিত ঘনশ্টাম শর্ম! লিখলেন যে, শিশুসন্তানৰতী, 
গর্ভবতী, খতুমতী ও অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ সহম্ৃতা হওয়ার যোগ্য নয়। 


৯* রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


শিশুসস্তানের প্রতিপাঁলনের ব্যবস্থা করতে পারলে সহ্মৃতা হওয়ার বাধা নেই। 
কোন উৎকট ওষুধ বা মাদকদ্রব্য সেবন কবিয়ে কোন স্ত্রীলৌককে সহমরণে 
রাজী করান অশান্ত্রীয়। আর যারা সহমুতা হয় তার] মানুষের দেহের সাঁড়ে 
তিন কোটি লোমের সমপরিমাণ বৎসর স্বামীর সঙ্গে শ্বর্গবাম করে। 


ঘনস্টাম শর্মা যা লিখলেন তাতে মোটামুটিভাবে সতীদাঁহের সমর্থনই ছিল, তাঁই 
গতন'মেণ্ট আবার নিশ্েষ্ট হয়ে পড়ল। ১৮৫ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত এ 
বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হল না । ১৮১২ সালের ৫ই ডিসেম্বর নিজামতর 
আদালতের রেজিষ্টার টার্নবুল গভনমেণ্টের সেক্রেটারীকে লিখে জানালেন যে 
এই প্রথার প্রতি সাধারণের অহ্থরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত বেশী যে এ প্রদেশের 
সকল বর্ণের হিন্দুগণই এই প্রথ! প্রচলিত রাখ।র জন্য বিশেষভাবে যত্ুশীল। 
স্থতরাং এবিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল নাঁ। ১৮১৭ সালে ৫ই অক্টোবর 
ম্যাজিষ্টেটে এবং পুলিশদের নির্দেশ দেওয়া হল, ০০ ৪110 0৪ 506666 £ 
60092 8565 ড71)216 1015 ০001)061)81020 05 617০1: 1০11610910১ 200 
60 06৬61 16 10 9010615 17 1০1 16 15 00101010659 05 0০ ৪276 
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ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ লহমরণের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে 
বাড়তে লাগল । কারণ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সহমরণকে নিষিদ্ধ করার অর্থ 
হল বাকী সমস্ত ক্ষেত্রে সেই প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে শ্বীকার করে নেওয়া । 
সুতরাং গভনমেপ্ট যখন পরোক্ষভাবে সহমরণ প্রথাঁকে শ্বীকার করে নিল, 
তখন সহমরণের সমর্কগণ আরও উত্সাহ পেল। সরকারী কর্মচারীদের 
সামনেই তাঁরা এই বর্বর আচরণ অকুতোভয়ে পালন করতে লাঁগল। অথচ 
গভর্নমেন্টের পক্ষে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কোর্ট অব ডিরেক্টরস 
গভনর জেনারেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, [০15 00090066015 00০ 00110 
06001 306100170616 09 2596817 [000 21)65105161006 আ10) 016 
16115109703 07911210195 8120 01610401025 ০৫ 03৩ ?867565. তাই গভন'র 
জেনারেলও তার আদেশে সরকারী কর্মচারীদের এই কথা মনে করিয়ে দিলেন, 
“015 1500 0106 10661003010 01 056 205 6102096156 60 ০1060 0 £0:010 


রামমোহন £ সময়-জীবন-লাধনা ৯১ 
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গভন'মেন্ট যে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ চায়নি, একথা এখানে স্পষ্ট । তাই সেদিন 
এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য একমাত্র পথ ছিল জননত গঠন; এবং সেই 
জনমতের চাপে সরকারকে এ সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থা অপলগ্ঘন করতে বাঁধ্য কর! । 
কিন্ত সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সেদিন সহজ ছিল না। সমস্ত হিন্দু 
তা মেযেকোন বর্ণের হোঁক না কেন, যখন সহমরণের সপক্ষে তখন সেই সমূদ্র 
প্রমাণ বিরোধিতার সামনে দাড়াতে চাই শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা; চাই জ্ঞান, 
বুদ্ধি, পাণ্রিত্য। এগিয়ে এলেন রামমোহন | এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন, 
অমানুষিক পরিশ্রম করলেন, তবেই এত বড় একটি বিভীষিকার অবসান ঘটল । 
আজ তাই আমরা বামমোহন ও সতীদীহপ্রথা-উচ্ছেদ এই ছুটি কথা একই সঙ্গে 
উচ্চারণ করে থাঁকি ; চেষ্টা করে নয়, একটি উচ্চারণ করতে গেলে অপরটি 
আপনা হতেই উচ্চারিত হয়ে পড়ে। 


সতীদাহের বিরুদ্ধে রামমোহন যদিও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ১৮১৮ 
সালে তবুও ইতিপূর্বে তিনি এ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন, এবং সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন । বেদান্ত ও উপনিষদের অন্বাদ প্রসঙ্গে এবং 
আত্মীয় সভার অধিবেশনে সর্বত্রই এই নিষ্ুর প্রথা তাঁর আলোচনাতুক্ত 
হয়েছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এর তীব্র প্রতিবার্দ করেছেন। ১৮১৮ সালের 
প্রথম দিকে আত্তীয়দভার সেক্রেটারী বৈকুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সতীদাহের বিরোধিতা 
করে একটি পুস্তিক প্রণয়ন করেন। এটি বাংল! এবং ইংরাজী উভয় ভাষায় 
রচিত। পুস্তিকাঁটি কোলকাতায় ও তার আশেপাশে সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছিল? 
এবং বিভিন্ন কোর্টের জজ, ম্যাঁজিষ্টরেটে ও পণ্ডিতদের কাছে পাঠান হয়েছিল। 
যদিও পুস্তিকাঁটির রচয়িতা হিসাবে বৈকুনাথের নাম ছিল, তবুও সঙ্গত কারণে 
অনুমান করা যাঁয় যে এটি রামমোহনের রচন1। যদি একান্তই তান! হয় তবুও 
এর পরিকল্পনায়, প্রেরণায়, বূপায়ণে এবং প্রচারে যে রামমোহনের অনেকখানি 
সহযোগিতা ছিল তা নিসন্দেহে সত্য । 


৯২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হলে সতীদাঁহ সমর্থকদের মধ্যে একটি আলোড়ন 
জাগে এবং তীর! এর উত্তর দেওয়ার আন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর পরেই সব 
চুপচাপ। তাই মনে হয় রামমোহনের নির্দেশেই হরিহরানন্দ ১৮১৮ সালের 
২৭শে মাঁচ তারিখে ইপ্ডিয়া গেজেটে একটি পত্র লেখেন। এ পত্রে এই পুস্তকের 
কথা উল্লেখ করে তিনি লিখলেন, ণুট 15 [6001650০০০১ 01780 ০01056- 
00210 00 0101১ 20002818052 06 0080 00101109010) 50106 13191)]011)5 
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তবুও উত্তর এল না। এদিকে সতীদাহের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে ; নিপীড়িত 
মনুষ্যত্বের কান্নায় বাংলার আকাশ-বাতাস ব্যথিত। তাই রামমোহমের পক্ষে 
আর অপেক্ষা করা সম্ভব হল ন1। প্রবর্তক ও নিবর্তকের কাল্পনিক কথোপ- 
কথনের মাধ্যমে তিনি আলোচনার স্যত্রপাত করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম 
পুস্তক “নহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ* প্রকাশিত হল ১৮১৮ 
সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। কয়েক সপ্তাহ পরে এর একটি ইংরাজী 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সতীদাহ সম্পর্কে অধিকাংশ ইংরাঁজদের মনে একটি 
ধারণা ছিল যে এই প্রথা হিন্দুশান্ত্র অনুমোদিত; সেইজন্যই গভন“মেপ্টের পক্ষ 
হতে এর প্রর্তিকারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি । রামমোহন এই ভূল ধারণা 
মন্বন্ধে ভূমিকাঁয় লিখলেন, 4১0 268. 0996 006 91010616516 ০0205175 
[01516 2120 10 21061 66100610903 01১96 50009 [770100920 £1016- 
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মহমরণের প্রবর্তক ও নিবর্তকের কাল্পনিক কথোপথনের মধ্য দিয়ে রামমোহন 
তার বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রবর্তক তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত করাঁর জন্য 
প্রথমে শাস্্-গ্রমাণের উল্লেখ করেছে) পরে সেখানে পরাস্ত হয়ে পাপ ও 
নিন্দার কথ! বলেছে। সেখানেও স্থৃবিধা করতে ন1 পেরে অবশেষে রুষ্ট হয়ে 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন! ৯৩ 


আমল সত্যটি প্রকাশ করেছে। সে নগ্রভাবেই ঘোষণা করেছে, 'এরূপ সহমরণে 
ও অন্থমরণে পাঁপই হউক কিম্বা যাহা হউক আমরা এ ব্যবহাঁরকে নিবর্ত করিতে 
দিব না -। কারণ হিসাঁবে সে উল্লেখ করেছে, হার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ 
লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া 
বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবন থাকে কিন্তু সহমরণ 
করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞাতি-কুটুথ্থ সকলে নিঃণস্ক হইয়া থাকেন-..১। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে ঘে রামমোহন এই কাল্পনিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে 
এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এই নিষ্টুর প্রথার সপক্ষে ত্রাঙ্ণর' 
ঘতই শান্ত্ববাক্যের দোহাই দিক না কেন, আলে এক অমূলক লৌকিক 
আশঙ্কা'ই দেশব্যাপী এতবড় নৃশংপতাঁর মূল কারণ। 


রামশেহ,নর পুস্থস্* প্রকাশিত হলে ১৮১৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে 
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61081) 2120100606 0192 000 65610 ০078 52,050. 90153 6০ 
0:০০ 01026 2015 006 0659558] 00 £00015 10879118655. এর 
পরের দিন অর্থাৎ ২৬ শে ডিসেম্বর শ্ররামপুরের সাপ্তাহিক “সমাচার দর্পণ” 
লিখল, “কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে এক কেতাব করিয়া 
সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থল এই লিখিয়াছে 
যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না ।, 


রামমোহনের পুস্তক প্রকাশিত হলে হিন্দুসাজে যে আলোড়ন জেগেছিল তার 
একটি দৃষ্টান্ত হল ১৮১৯ খুষ্টান্বের মাঝামাঝি কালাচাদ বস্থর আদেশে কাঁশীনাথ 
তর্কবাগীশ রচিত “বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' নামে একটি পুস্তকের প্রকাঁশ। এ 
বৎসরের জুলাই সংখ্যায় “ফেণ্ড অব ইয়া" এই পুস্তকের প্রাপ্ধি স্বীকার করে 
লিখেছে, 4 5008]] চ/01] 1 09067902০06 0015 01000106705 
00101151060 21 009160 ভ/161)006 10906 01 0906 5 10000 2. 1002.0735- 
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০1)010-01)0999,. 16 15 11) €)০ 000 0 2 0121050.6 ড10662 
17) 701788156 10 21 চ:081151)10080519 6101  গিলিকাতার 
ঘোষাল বাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুম্পাঠী ছিল। কালাচাদ বস্থর পিতা 
গুরুপ্রমাদ বন্থ প্রধানত: এই চতুগ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন ।, 


কাশীনাথের উত্তরের প্রত্যুত্তর হিসাবে রামমোহন ১৮১৯ লালের নভেম্বর মাসে 
প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সঞ্থাদ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে নিবর্তকের 
জবানীতে তিনি লিখলেন, “প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হইলে যে উত্তর তুমি 
প্রস্থাপন করিয়াছ, তাহ! অবগত হইয়াঁছি, তাহাতে যে নকল আমারদের বাক্যকে 
পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরের স্থতরাং প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা 
অন্যথা করিয়া অশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে প্রণিধান করুন ।, 
প্রবর্তকের পক্ষ অবলম্বন করে কাশীনাথ আপন স্থবিধ! অনুসারে শান্ত্রবাকোর 
যে-সব অর্থ করেছেন রামমোহন একে একে তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করেন। 
রামমোহনের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র তাঁর ধর্মশান্তরের জান নয়, তর্কশাস্ত্রের উপর তার 
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অতুলনীয় অধিকারের পরিচয় বহন করে। তীর আলোচনার একটি অংশ 
হলঃ “হারীত ও অঙ্গিরার বচনে প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রবিবেশ হুতাঁশনং। অর্থাৎ 
অগ্রিতে বিধবা প্রবেশ করিবেক। সমারোহেদ্ধ,তাশনং | অর্থাৎ বিধবা অগ্রিতে 
আরোহণ করিবেক। ইহার তাত্পর্ধ্য আপনি ব্যাখ্যা করিবেন, যে চিতা হইতে 
অনেক দুরে অগ্নি থাকিবেক, আর সেই অগ্নিসংযুক্ত রজ্ছ কিছ! তৃণাদদি চিতা- 
সংলগ্ন হইবেক, এরূপ চিত যাহাতে অগ্নির লেশামাত্র নাই তাহাতে আরোহণ 
করিলে অগ্নি প্রবেশ করা ও অগ্ত্রিতে আরোহণ কর' সিদ্ধ হয়, কিন্তু কি 
তশষাতে কি সংস্কৃতে প্রবেশ শব্দের শক্তি বস্তন্তরের অন্তর্গমনে রূঢ় হয়, যেমন 
এই গৃহেতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ প্রয়োগ গৃহমধ্য গমন ব্যতিরেক 
কদাপি হইতে পাবে না; যদি সেই গৃহলগ্ন হইয়। একটি দীর্ঘ কাষ্ঠ থাকে, আঁর 
সেই কাষ্ঠ এক রজ্জুর সহিত সংযুক্ত হয়, আর কোন ব্যক্তি এ কাষ্ঠকে 
অথব] রজ্জবকে স্পর্শ করে, তৎকাঁলে সে ব্যক্তি গৃহ প্রবেশ করিলেক, এ প্রয়োগ 
কি ভাঙ্বাতে, কি সংস্কৃত কেহ করিবেক না তিনি অন্যত্র লিখেছেন, আপন- 
কার বক্তব্য এই হইয়াছে যে চিতায় অগ্রি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে 
কিম্বা অগ্রিম্পর্শ শরীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যর্দি বিধবা চিতা 
হইতে পালায়; সে আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দাহকের! চিতার উপর 
স্ত্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না, কিন্তু স্ত্রীর মৃত শরীরের খণ্ড ২ দাহকালে 
চিতা হইতে কি জানি যদি ইতস্তত পড়ে, এ নিমিত্ত দাহকেরা জীবদ্বশাতেই 
চিতাতে বন্ধন করেন ; অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লৌহরচিত বজ্জু দিয়া এরূপ 
বিধবাকে বন্ধন করিয়। থাকেন, কি সামান্ত প্রসিদ্ধ রজ্জব দিয়া বন্ধন করেন? 
কারণ লৌহ্যন্ত্রে শরীরকে প্রবিষ্ট করিয়া দ্রাহ করিলে তাহার খণ্ড ২ ইতস্তত 
পড়িবার সম্ভীবনা! থাকে না। অন্তথা সামান্য রজ্ছু দিয়া যদি বন্ধন করেন, 
ভবে সে রজ্ছ শরীর দাহের পূর্বেই প্রাণত্যাগ সময়ে দঞ্ধ হয়” অতএব সে দ্ধ 
রজ্জু দ্বারা শরীরের ইতস্তত পতন কোনরূপে বারণ হইতে পারে না। অধর্শকে 
ধশ্মরূপে সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পণ্তিষ্ত লোকেরও এ পর্য্যস্ত অনবধানতা 
হয়, যে জলস্ত অগ্নির মধ্যে রজ্জু থাকিয়া! দগ্ধ হয় না, এবং অন্যকে অগ্নি হইতে 
ইতন্তত পতনে নিবারণ করে, এরূপ বাক্য লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত লিখেন, 
অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচন! করিবেন, যে রজ্ছু দিয়া বন্ধন করিবার হেতু যাহ! 
আপনি লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে কিন1?' 
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কাশীনাঁথ বিধায়কের জবানীতে যে অংশে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে 
তাবর। শ্বভীবতঃ অল্পবুদ্ধি, আঁস্থরীস্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র এবং ধরমজ্ঞানশৃহয, 
রামমোহন সেই অংশের প্রতিবাদে আশ্চধ যুক্তি-প্রমাণ ও বাস্তব বিশ্লেষণের পরিচয় 
দিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের ছুর্তাগ্যের কথা যে গভীর সহাস্থভৃতি 
ও মমত্ববোধের ঘঙ্গে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা৷ তুলনারহিত। কাশীনাথ 
স্রলোক সম্পর্কে ষে সমম্ত অপবাদ দিয়েছেন রামমোহন এক এক করে 
প্রত্যেকটির উত্তর দেন। অবশেষে তাদের ধর্মভয়শূন্যতার প্রতিবাদ করার সময় 
তিনি এক প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করেছেন এবং এতখানি আবেগের 
বহিঃপ্রকাশ রামমোহনের সমস্ত রচনার মধ্যে মনে হয় আর কোথাও নেই। 
স্থগভীর দরদের সঙ্গে তিনি সমাজে নিরন্তর নিপীড়িত নারীজাতির দুঃখ- 
দুর্দশার যে করুণ চিত্র একেছেন তাঁ যেমন মর্মম্পশী তেমনি বাস্তব । তিনি 
লিখেছেন, “তাহারদের ধশ্মভয় অল্প, এ অতি অধশ্মের কথা, দেখ কি পধ্যস্ত ছুঃখ, 
অপমান, তিরস্কার, যাতন। তাহারা কেবল ধন্মভয়ে সহঞ্চিতা করে। অনেক কুলীন 
ব্রাঙ্ষণ ধাহাঁরা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, ভাহারদের প্রায় বিবাহের 
পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত ছুই 
চাঁরি বার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি এ সকল শ্শ্রীপোকের মধ্যে অনেকেই ধম্মভয়ে 
ত্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং ম্বামী দ্বারা কৌন উপকার বিনাও 
পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নান! দুঃখ সাহফুতাপূর্বক থাকিয়াও 
যাবজ্জীবন ধণন্ম নির্বাহ করেন ; আর ব্রাহ্মণের অথব। অন্যবর্ণের মপ্যে যাহারা 
আপন ২ স্ত্রীকে লইয়। গাহ্স্থ্য করেন, তাহারদের বাটাতে প্রায় শ্রীলোক কি ২ 
দুর্গতি না পায় ? বিবাহের সময় শ্রীকে অদ্ধ অঙ্গ করিয়া শ্বীকাঁর করেন, কিন্তু 
ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জাশিয়া ব্যবহার করেন) যেহেতু স্বামীর গৃহে 
প্রায় সকলের পত্রী দাশ্যবুত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকাঁলে কি বধাতে 
স্থান মাজ্জন, ভোজনাদি পাঁর মার্জনঃ গৃহ লেপনাদি তাবৎ কন্ম করিয়! থাকে ; 
এবং শ্যপকাঁরের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর 
শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণার্দি আপন ২ 
নিয়মিত কালে করে, যেহেতু হিন্দুবর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাইসকল ও অমাত্য- 
সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয়ঘটিত ভ্রাতুবিরোধ ইহারদের 
আঁধক হইয়া থাকে ; এ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ক্রটি হয়, তবে 
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তাহারদের স্বামী-শাশুড়ী দেবব শ্রভৃতি কি ২ তিরস্কার না করেনঃ এ সকলকেও 
স্্ীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর- 
পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যত্কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহ সস্তোষপূর্ব্বক 
আহার করিয়া কাঁল যাঁপন করে ; আর অনেক ত্রাক্ষণ কায়স্থ ষাহারদের ধনবত্তা 
নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেনাদি কন্ম করেন, এবং পাকাদির শিমিত্ত 
গোময়ের ঘণি স্বহস্তে দেন, বৈকাঁলে পুফ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, 
রত্রতে শধ্যার্দি করা যাহা ভূত্যের কন্ম তাঁহাও করেন, মধ্যে ২ কোন কম্মে 
কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, যগ্চপি কদাচিৎ এ স্বামীর 
ধনবত্তা হইল, তবে এ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যতিচার 
দোষে মগ্র হয়, এবং মাস মধ্যে এক দ্িবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী 
যে পর্য্যন্ত দরিদ্র থাকেন, তাবৎ নান! প্রকাঁর কায়ক্লেশ পায়, আর পেবাঁৎ ধনবান্‌ 
হইলে [নস ছুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধশ্মভয়েই তাহারা 
সহিষুরতা করে, আর যাহার স্বামী ছুই তিন গ্রীক লইয়! গার্হস্থ্য করে, তাহারা 
দিবারাত্র মনস্তাপ ও ন্লহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এমকল ক্লেশ 
সহা করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্শ্রীর পক্ষ হইয়। অন্য স্ত্রীকে 
সর্ব্বদ! তাঁডন করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহার মৎ্সঙ্গ ন! 
পায়, তাখারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা ণিষ্কারণ কোন সন্দেহ 
তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়ন! তাহাঁরধিগকে করে, আ কই ধন্মভয়ে 
লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যছ্পিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পত্ভির সহিত 
ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে পাঁজছ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত 
পুনরায় প্রায় তাহাঁরদিগকে সেই ২ পতিহস্তে আশিতে হয়, পতিও সেই 
পূর্ববজাতক্রোধের নিমিত্ত নান। ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়» কখন বা ছলে প্রীণ বধ 
করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, স্থতরাঁং অপলাঁপ করিতে পরিবেন না। ছুঃখ এই, 
যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা ছুঃথে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও 
কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাঁহাঁতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ কর! হইতে 
রক্ষা] পায়। 


পুরুষতান্ত্রিক সমাঁজে নারীর ভূমিকাটি ষে অতীব করুণ, সে যে অতিমাত্রায় 
অবহেলিত ও উপেক্ষিত, সমাজের কাছ হতে অত্যাচার আর অবিচার যে তার 
ঘা] 
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নিত্য পাওনা, এই নির্মম সত্যটি রামমোহনের রচনার প্রতিটি ছত্রে আশ্চর্য- 
ভাবে জীবস্ত হয়ে উঠেছে। বাংলর দে ষুগের নারীসমাজের দুঃখ-ছুর্দশার 
এমন বাস্তবাঙ্গগ চিত্র আর কারও রচনায় ফুটে ওঠেনি। 


রামমোহন তার এই রচনায় সমাঁজের সর্বত্র অবহেলিত স্ত্রীলোকদের প্রতি একটি 
সর্বজনীন সহানুভূতি জাগাঁতে চেষ্ট৷ করেছেন। সতীদাহ শাস্ত্রপম্মত কিনা সে প্রশ্ন 
ছাড়াও তিনি নানা দুঃখে ছুঃখিনী" নারীজাতির জন্য সাধারণের “কিঞ্চিৎ দয়া” 
প্রত্যাশা করেছেন। তাই ১৮২৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী যখন এই পুস্তকের 
ইতরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হল তখন সেটি উৎসর্গ করলেন, “০ 016 21050 
80101970109 1৬1 2151)101953 0৫6 17797501055) 0001)0983 0€ ]1,01200013, 
&০ &০০ এবং উৎসর্গ পত্রে লিখলেন, “76 20110571178 0:৪০0,,,১85 21) 
৪0062.] 60 1:985010 10) 10210916 01 171001078.105 1 09 0০ 11010 0০ 
0০৫10862 €0 5০901: 1,84551)1]) 5 601 60 ছ71)095০ 010966০6102 5810. 219 
800210000 00 0:000009 8 02160916180 00100952 ০০ 161) 5010)1001) 
01:09:65 ০9020240660. ?" সমস্ত নির্যাতীত স্ত্রীলোকদের পক্ষ হয়ে রামমোহন 
আবেদন জানালেন আর একটি স্ত্রীলোকের সহানুভূতির দ্বারে । রামমোহন হয়ত 
ভেবেছিলেন যে মেয়েদের ব্যথা মেয়েদের পক্ষে উপলদ্ধি কর] সহজ হবে এবং 
হেষ্টিংস-পত্রীর সহাম্ভূতির উদ্রেক হলে স্বয়ং গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংদ সরকারী- 
ভাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। কিন্তু এত সহজে 
তা সম্ভব হল না। রামমোহনকে আরও দীর্ঘ নয় বৎসর অপেক্ষা করতে হল; 


এবং ততদিনে এই নিষ্ঠুর চিতাগ্রিতে নির্মমভাবে পুড়ে ছাই হল আরও কয়েকশত 
অসহায় নারীজীবন। 


নারীজাতির দুঃখে রামমোহনের সমবেদন1 ছিল ন্ুগভীর। তাই 'নীন। ছুঃখে 
ছুঃখিনী” এদেশের স্ত্রীলোকদের ছুঃখকষ্ট্রের মূল অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী হন। 
সেদিন সতীদাহের মত নিষ্টুর প্রথার হাতে কোন কোঁন স্ত্রীলোক শ্বইচ্ছাতেই 
আত্মমমর্পণ করত। রামমোহন সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করে দেখলেন যে 
শুধুমাত্র পরলোকে অক্ষয় ঘ্ব্গম্থথ কামনাই এর মূল কারণ নয়, সমাজের অবহেল! 
এবং উপেক্ষা এর জন্ত অনেকখানি দায়ী। রামমৌহনের মতে, হিম্থু-দায়াধিকার 
ও বছ-বিবাহ এদেশে সহমরণের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ। রামমোহন 
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তাই ১৮২২ সালে ইংরাক্ঈীতে একটি পুস্তিক! প্রকাশ করলেন। পুস্তিকাটির 


নাম, '911667321002055 19829101125 11006107770 0109,01)1701769 01 0106 
4৯110161706 1315100509৫ 21708195 2520101175 €0 €1)2 1781500018৬ ০৫ 
[01)61:500. এই পুস্তিকায় রামমোহন শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি-বিচার ঘার] 
প্রতিপন্ন করলেন যে স্ত্রীলোকদের দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে যে প্রথা সেদিন 
প্রচলিত ছিল ত৷ প্রাচীন শান্ত্র-বিরদ্ধ। শান্ান্থদারে মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্রের 
নায় পত্রীরও সমান অধিকাঁর; কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুরমণীদের সেই অধিকার 
হতে বঞ্চিত কর! হয়েছে। এরই ফলে একদিন ধে ছিল গৃহের কর্ত্রী, বিধবা 
অবস্থায় সেই হল সংসারে সবচেয়ে অনাথা। সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় 
পুত্র অথবা পুত্রবধূর করুণার উপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর উপায় 
রইল ন1। পুত্র যদি অসৎ হয় অথব! সপত্বীগর্ভজাত হয় তাহলে ত দুর্দশার 
অন্ত নেই। বিধব! অবস্থায় বেচে থেকে সংসারে নিরস্তর নির্যাতন ভোগ 
করে তিল তিল করে মরার চেয়ে তাই তার! নিরুপায় হয়ে শ্বামীর সঙ্গে সহমরণে 
যেতে রাজী হত। এ স্্বন্ধে রামমোহন লিখেছেন, গু 25006 2015 16115105 
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10 006 15002 01 00005 15210 10210 ০0০ €০ 60600, 16805 
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স্বামীর সম্পত্তি হতে বিধবাকে বঞ্চিত করার ফলেই সমাঁজে বহুবিবাহের পথ স্থগম 
হয়ে উঠল। বিবাহিত পত্বীকে যখন সম্পত্তির ভাগ দিতে হল না, এমন কি তার 
ভরণপোষণের দাঁয়িত্ব গ্রহণ করতে হল না, তখন সন্তান উৎপাদনের জন্য অথবা 
শুধুমাত্র প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য অনেকেই বু বিবাহে ব্রতী হল। ফলে সমাজ 
তরে উঠল শত শৃত বিধবার বেদনাবিধুর মুখচ্ছবিতে। শাস্ত্রে অবশ্থ পুরুষের পক্ষে 


১০০ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। 


এক স্ত্রী জীবিত থাকায় দ্বিতীয়বার বিবাহের নির্দেশ আছে) কিন্তু তা মাত্র কয়েকটি 
বিশেষ ক্ষেত্রে পীমাবন্ধ। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে সমাঁজ সেই সীমারেখা মুছে 
দিল। সমাজের এই হ্ষেচ্ছাচারিতাকে সংযত করার জন্য রামমোহন একটি 
প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন। তীর মতে, গভনমেণ্ট যি এমন একটি ব্যবস্থা 
করে যে, কোন ব্যক্তি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে ইচ্ছা! 
করলে তাকে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কোন অফিপাঁরের কাছ হতে অনুমতি গ্রহণের 
জন্ প্রমাণ করতে হবে যে তার স্ত্রীর শান্্নি্িষ্ট কোন দোষ আছে, তাহলে 
দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হবে। কেনন] বহু বিবাহের ক্ষেত্র সীমায়িত হ.ল 
সমাজে বিধবার সংখ্যা হ্রাস প।বে, ফলে সতীদাহের সংখ্যাও কমে যাঁবে। এই 
প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন যে ভারতের অন্ান্ত প্রর্দেশের তুলনায় বাংলাদেশে 
সতীদাহের 'সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, এবং তার একটি বিশেষ কারণ হুল বন্- 
বিবাহ-্প্রথা। তিনি লিখেছেন, “০ 10185 5866]5 26010960115 
049:019016307) ০1016615 00 0০ £52.621: £:20001)05 ০৫ 2. 01012115ৈ 
06 71525 9000176 6196 10961565 0 132107891, 850 6০ 60617 00৫81 


18910 11) 01051011076 1001 006 10811) 02102002 0৫ 61061 £০009165. 


ন।রীজাতির প্রতি সমাজের অবিচার প্রসঙ্গে রামমোহন আর একটি বিষয়ের 
উল্লেখ করেন, তা হল কন্যাপণ ব1 কন্ঠাবিক্রয়। নীচ শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণ এবং উচ্চ 
শ্রেণীর কায়ম্থদের মধ্যে ছিল এই প্রথার প্রচলন | যে ব্যক্তি বেশী অর্থ দিতে 
নক্ষম হবে তার হাতেই এর কন্তা সমর্পণ করত। অর্থই ছিল পাত্রের একমাত্র 
যোৌগ্যত। ; তাই বুদ্ধ, রুগ্ন সকলেই অর্থের বিনিময়ে স্পাত্র হিসাবে বিবেচিত হত। 
কিস্ক এর ফলে বিবাহিতা কন্যার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হতে বিলম্ব ঘটত ন1। তাই 
আবার সেই অপমানে, লাঞ্ছনায় দিনযাঁপনের ভীতি; আবার সেই সহমরণের 
সংখ্যাবুদ্ধি। রামমোহন শাঙ্জবাক্য উদ্ধত করে দেখিয়েছেন যে এ প্রথ। শান্ত 
সম্মত নয়। সবশেষে তিনি সমাজে নারীজীতিকে মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
করাঁর জন্য, তাদের ছুঃখ-ছুর্দশার অবসান করার জন্য, তাদের অধিকার অক্ষুণ্ন 
রাখার জন্ত এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য- সরকারের 
কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "8০৮1 ০০02001) 861796, 
2120 09০ 19৩ ০0৫ 01১2 1910 063150906 90101) & 01900102 89 218 
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2০00০] 5216 0৫ 66102165 ; 200 06 10018)6 2150 11081 80178 
171170005, 18106011015 65130621700) 85 ০1] 85 016 8111)11)118 0101 
0৫6 06109191161)05 17165080606 10178112006 100000080 
01000107) 2%000130015, 1765) 10652], 0050 0080 006 
10018176 800100101) 06 30521017361) আ1]1] 0০ 015০0600000 059 
৪%1]5 17101) 212 01161 5001095০0৫6 ৮102. 210 [1501 2100 6০1) 


06 50110106 2.020100 ড01701)+, 


॥ চার ॥ 


রামমোহন হিম্দুসমাজের প্রচলিত জীবনধারার ম্পধিত ব্যতিক্রম £ তাই সমাঁজ তাঁকে 
সেদিন সহা করতে পারে নি। ব্যক্তি-মান্ত্ষের কাছে সমাজের দাবী প্রশ্নহীন আন্থগত্য। 
য্খোনে এর অন্যথা, যেখানে বিদ্রোহ, সমাজ সেখানে খড়গাহস্ত। তাই রামমোহন 
যখন কোলকাতায় এসে বেদাস্ত ও উপনিষদের অন্বাঁদের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের 
পৌত্বলিকতাকে আঘাঁত করতে শুরু করলেন, যখন লহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করলেন, তখন হিন্দুসমাজ তাঁকে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে গ্রহণ করল। তাই 
মে-সমাঁজ একদিকে যেমন তাঁর সংশ্রব এড়িয়ে চলতে লাগল, অন্যদিকে শুর করল 
তার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার। স্থতরাং সমাজের সঙ্গেও রামমোৌহনের কোন যোগ 
রইল না। এইসময় আত্মীয় সভার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সমর্থকের সাহায্য তিনি 
পেয়েছিলেন, এবং এরাই ছিলেন সেদিন তাঁর সঙ্গী, বন্ধু ও প্রেরণা । এছাড়াও 
ধারা সেদিন রাঁমমোঁহনের পার্ষে এসে দীড়িয়েছিলেন তার হলেন শাসক সম্প্রদায়ের 
লোক । তাদের সাহচর্যও ছিল রামমোহনের জীবনে এক পরম সম্পদ। এ 
স্থন্ধে তিনি লিখেছেন, '[, 110ড/2$61১1] 0116 06£117101108 0৫ 1005 00150015, 
0060 আ10) 0106 £1696530 00005101010 £00]0 00621 9616-10109125060 
162,618, 006 [39191711755 21১0. 783 06560060. 05 105 1768650 
16128650105 5 2150. ] 501792000196]5 1216 23062100615 106191)01015. [1 
0526 01010108] 51008.6301, 0116 01015 501031016 01080 [1090 আ৪$ 
€1)০ 50105018706 2100 120101781 ০01)561880101) 0£12)5 72001006522 
£161005, 50901211% 011056 ০৫900019190 2190 171)81910. 


কোলকাতায় আসার আগে ভাগলপুরে ইট-পাঁজার ধারে হামিপ্টনের লগে পরিচিত 
হওয়ার পরও রামমোহন ইংরাঁজ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হতে পারেন নি; কারণ 
হামিষ্টনের পাশাপাশি তিনি দেখেছিলেন জন ডিগবীকে। ডিগবীর সাহচর্য 
ছিল ত্র কাছে অমূল্য। তিনি ডিগবীর কাছ থেকে পুস্তক-পত্রিকার মাধ্যমে 
বহির্জগতের যে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে স্পষ্ট জেনেছিলেন যে উনিশ 
শতকের প্রথমে বাংলার সেই আকাঁশজোড়া ঘনাম্বকারের পক্ষে সে আলোর 
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প্রয়োজন অপরিহার্য । তাই ইংরাজের সংসর্গ প্রয়োজন) প্রয়োজন তাঁদের 
বন্ধুত্ব £ কেননা তাদের কাছ হতে নেওয়ার আছে অনেক। তাছাড়া মনে 
হয় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সমগ্র জাতি যেভাবে হতচেতন হয়ে রয়েছে 
সে অবস্থায় এর উন্নতির জন্য গভর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে। 
গভর্নমেণ্টকে রাজী করাতে হলে শাসক সম্প্রদায়ের লোকদের সমর্থন পাওয়া 
দরকার। তাই ইংরাজের বন্ধুত্ব আবশ্তক। এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেই 
রামমোহন ইংরাঁজের সঙ্গে করমর্দনের জন্ত তার হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 


রামমোহন কোলকাতায় বাঁড়ী কিনে তাঁকে সাঁজিয়েছিলেন ইংরাঁজী কায়দায় । 
এ বাড়ীতে তিনি ইংরাজদের নিমন্ত্রণ করে ভোঁজ দিতেন। রামমোহন তাঁর 
প্রায় সমস্ত রচন। ইংরাঁজীতে অনুবাদ করতেন এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে বিতরণ 
করতেন। বাঁমমোহনের রচন1 পাঁঠ করে তীরা মুগ্ধ হতেন। রামমোহনের 
পাণ্ডিত্য, তাঁর যুক্তি-বিচার, তাঁর ওরার্য তাঁদের অভিভূত করত। অবশে; 
001. 5165০19121,০৫-এর মত তীর প্রত্যেকেই ম্বীকাঁর করতে বাধ্য হতেন, 
+)6 15 1) [10105 1251)200 ৪, [00956 2%:009,0101)915 721:501)++ 


রামমোহন যখন কোলকাতায় এসে সংস্কার কার্য শুরু করলেন তখন এই ধরনের 
একটি প্রচেষ্টা বিদেশীদের মধ্য হতে চলছিল। এ'রা হলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী 
সম্প্রনায় এবং এদের কেন্দ্রে ছিলেন উইলিয়ম কেরী ও যস্তুয়া মার্শম্যান। এই 
মিশনারীরাও হিন্দুদের পৌত্তলিকতা ও তাঁদের অন্যান্য কুসংস্কারের প্রতিবাদ 
করছিলেন। যদিও উদ্দেশ্টের দিক হতে রামমোহনের সঙ্গে এদের প্রচেষ্টার এক 
বিরাট ব্যবধান ছিল তবুও কর্মের বহিরঙ্জ বিচারে এর ছিলেন সমপথিক । 
তাই উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তাছাড়া আর একটি দিকেও 
উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট এঁক্য ছিল । রামমোহনকে যেমন প্রতিপদ্ধে হিন্দুলমাজের বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে মিশনারীদের কার্ধও তেমনি গভর্নমে্ট দ্বারা অনেকখানি 
বাধাপ্রাঞ্ধ হয়েছে । ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী মিশনারীদের ভাল চক্ষে দেখে নি। "88 
৪. 50521:161) 00৬61, 00০ 708,50 [1)019 00000981)5 106 01215 ৫10 180 
26061006 00 10:68:01) 00611 16115101) 0106103561565, 006 0015৬ ৪৬৪15 


ঢ0095516 0096৪০16 1 00০ আও 0£10195101981165 00 52006 27) 00611 
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(21001601195. 5 কারণ কোম্পাীর আষল উদ্দেশ্য ছিল সাআাজ্য বিস্তার আর 
অর্থ উপার্জন । ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাঁশ ছিল না, প্রয়ৌোজনও ছিল ন1। 
বরং ধর্মপংক্রান্ত ব্যাপার হতে দুরে সরে থাকতে পারলেই তাঁদের লাভ। তাদের 
ধারণ] ছিল এদেশে যদি খুষ্টধর্ম প্রচারিত হয় এবং তার মাধ্যমে এদেশে জনসাধারণ 
আলোর সন্ধান পায়, তাহলে নিরঙ্কুশ শোষণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশ- 
বাসীদের ধর্মে আঘাত দিলে হয়ত বিরাট বিদ্রোহ স্থচিত হতে পাঁরে, এমনকি 
কোম্পানীর অধিকারচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। তাই 'কোম্পানী মিশনারীদের 
আমল দেয়নি। ১৭৯৩ সালে কেরী যখন প্রথম কোলকাতায় এলেন তখন প্রায় 
চোরের মত সঙ্গোপনে তাঁকে কাজ শুরু করতে হয়েছে। মিশন প্রতিষ্ঠা 
করার কোন অনুমতি তিনি পাঁন নি। তাই কেরী আর মার্শম্যান কোম্পানীর 
অধিকার ছেড়ে ডাচ অধিকৃত শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮৮ 
সালের যুদ্ধের পর শ্রীরামপুর যখন ইংরাঁজ অধিকারে এল তখনও মিশন হতে 
প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকাঁদি প্রচারের জন্য ফোর্ট উইলিয়মের অনুমোদন প্রয়োজন 
হত। অবশেষে ১৮১৩ সালে মিশনারীদের উপর হতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার 
করা হয়। 


রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের এই সাদৃশ্য উভয়কে অনেকখানি কাছে এনেছিল । 
তাই রামমোহন কোলকাতায় এসে কাজ শুরু করার পরই ১৮১৫ সাঁলে ২৫শে 
অক্টোবর শ্রারামপুরের একজন মিশনারী উইলিয়ম ইয়েটস তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
আসেন। তিনি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন । এই সাক্ষাতের 
বিবরণ তাঁর জার্নালে উল্লিখিত হয়েছে । তিনি লিখেছেন যে রামমোহন অঙ্ধশান্ 
ও গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা অল্প অল্প জানতেন । ইংরাজী বলতে পারতেন অবাধে । 
ধর্ম স্থবন্ধে প্রায় ছুঘণ্ট। তাঁর সঙ্গে রামমোহনের আলোচিন। হয়। ইয়েটসের আগমনে 
রামমোহন অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি ইয়েটসের কাছ হতে তার ঠিকান1 জেনে 
পরে তার সঙ্গে দেখা করেন। এই ভাবে উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। রামমোহন 
শ্রীরামপুরে যেতেন এবং কোলকাতায় এলেই ইয়েটসও তীর সঙ্গে দেখ! করতেন 
এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন । 
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রামমোহন শ্্রীরাঁমপুরে যেয়ে ব্যাপটিষ্ট মিশনের সঙ্গে পরিচিত হন। শুধু মাত্র 
ইয়েটস নন, কেরী, মার্শম্যান, প্রত্যেকেই তাঁকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ 
করেন। কেরী তাঁর আনাপ-আঁলোচনায় মুগ্ধ হন। রামমোহন কেরীর 
পারিবারিক প্রার্থনায় যোগদান করেন। কেরী প্রীত হয়ে রামমোহনকে ডঃ 
ওয়াট রচিত একটি বাইবেল উপহার দেন। রামমোহন মিশনের কার্ধের যথেষ্ট 
প্রশংসা করেন 3 বিশেষতঃ, শিক্ষাবিষ্ঞারে মিশনের প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দন 
জাঁনান। এবং তাঁর এই আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ কেরীকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য 
একটি জমি উপহার দেন। এই ভাঁবে আলাপ-আলোঁচন1 ও ভাবের আদান- 
প্রদানের মধ্য দিয়ে রামমোহন অল্পদিনেই মিশনারীদের প্রিয় হয়ে উঠলেন । 
রামমোহন যেমন তীঁদের কার্ধাবলীর প্রশংসা করলেন, তারাও তেমনি রামমোহনের 
সংস্কার-প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন । বাঁপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির ১৮১৬ সালের 
বাংসবিক বিত1ঢাই এর উল্লেখ দেখা যায় । সেখানে লিখিত হল যে রামমোহন 
রাঁয় কোঁলকাতার একজন ধনী রাটীয় ব্রাঙ্ণ। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সপগ্তিত। 
ফারসী ভাষায় তাঁর অগাঁধ পাপ্ডিত্য হেতু তাঁকে মৌলভী রামমোহন রায় বলা হয়। 
তিনি বিশুদ্ধ ইংরাঁজী লেখেন এবং এ ভাঁষাঁয় গণিত ও মনোবিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ 
করেন। তিনি ছু'একটি শাস্বগ্রন্থ সংস্কত হতে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং 
আশা করেন যে গর গ্রন্থগুলি পৌত্তলিকতা! বর্জনে তাঁর স্বদেশবামীদের সাহাঁষ্য 
করবে । ইউরোপীয়গণ তার বাড়ীতে পৃথক টেবিলে ইংরাজী কায়দায় খাঁওয়া- 
দাওয়া করেন। তিনি সৎ ব্যক্তি, কিন্ত গৌঁড়া হিন্দুরা তাকে অতাস্ত ছুষ্ট ব্যক্তি 
বলে অভিহিত করে । 


মিশনারীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে রামমোহনের যথেষ্ট উপকার হয়। এঁদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি তীর কর্মপন্থা! যাচাই করাঁর স্থযোগ পান । 
তাঁছাড়। হিন্দুপমাঁজের প্রবল বিরুদ্ধতাঁর সেই ছুর্দিনে এদের উৎসাহ ও সমর্থন ছিল 
তাঁর কাছে অনেকখানি | রামমোহনের সবচেয়ে সাহায্যকারী হয়েছিল মিশনারীদের 
প্রতিষ্ঠিত ছাপাখান1। ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস সেদিন রাঁমমোহনের বিতর্কমূলক 
পুন্তকগুলি বিনা দ্বিধায় মুদ্রিত করে। এ ছাড়া মিশনারীদের সাহচর্য রামমোহনের 
জীবনে আর এক বিরাট উপকাঁর করেছিল। শ্রীরামপুরের এই মিশন সেদিন 
রামমোহনের পরিচয়কে, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে কোলকাতার ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র 


১০৬ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধন! 


পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল । তীদেরই চেষ্টায় সাঁগরপারের দেশেও রামমোহন 
সম্বন্ধে গ্রচণ্ড কৌতূহলের স্থষ্টি হয়েছিল এবং রামমোহন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে 
সেধানে আঘদৃত হয়েছিলেন।; উনিশ শতকের প্রথমদিকে আর কোন 
বাঙালী অথবা কোন ভারতবাপী এমন আস্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হতে 
পারেননি । 


১৮১৭ সালে রামমোহনের বেদাস্তসার ও কেন-উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদের 
একটি সংস্করণ লগ্ন হতে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণের ভূমিকায় জন ভিগবী 
রামমোহনের একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন । রামমোহনের সঙ্গে তীর প্রথম সাক্ষাৎ 
রামমোহনের ইংরাজীভাষাশিক্ষার প্রচেষ্টা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাঁজনীতির প্রতি 
তার আগ্রহ প্রভৃতি বিষয় তিনি সেখাঁনে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এটাই বিদেশে 
রামমোহনের প্রথম পরিচিতি নয়। এর পূর্বে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় রামমোহন 
ও তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইংলগ্ডে পৌছেছিল। ১৮১৬ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে চার্চ অব ইংলগ্ের মিশনারী রেজিষ্টারে রামমোহন সম্বন্ধে নানা 
বিস্তৃত এবং কৌতুহলোদ্দীপক উল্লেখ দেখা যায়। এ পত্রিকা লিখেছে, "০৫ 
[২8701000181 ৮৮০ 102৬2 5০০1৫ 16001:05 010 5৮612] 07161)05." 
এই সমস্ত সংবাদে রাঁমমোহনের পাপ্ডিত্য ও বিগ্যাবুদ্ধির প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি 
আছে তার ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের ছোট ছোট পরিচয়। সবক্ষেত্রেই যে নিছক 
সত্যের গণ্ভীর মধ্যে এই বিবরণ সীমাবদ্ধ রয়েছে তা নয়, সংগ্রাহকের কৌতুহল ও 
কল্পনার স্পর্শও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। একটি বিবরণে বল! হয়েছে যে তিনি 
একজন ত্রাঙ্গণ, বয়ন প্রায় বত্রিশবৎসর ১ তার ভূসম্পত্তি স্থবিস্তৃত, তীর সম্ত্রম ও 
প্রতিপত্তি প্রচুর ; তিনি চতুর, সতর্ক, কর্মক্ষম ও উচ্চাতিলাধী। তাঁর ব্যবহার 
চমৎকার; তিনি বহু ভাষাবিদ। তিনি তার স্বদেশীয় কিছু ব্যক্তিকে ঈশ্বরের একত্ব 
সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। থুষ্টধর্মশাস্ত্রে তার অভিজ্ঞত। আছে 
এবং এ সম্বন্ধে সমস্ত রকম আলোচনা! শুনতে তিনি ইচ্ছুক বলে মনে হয়। অপর 
এক বিবরণে রাঁমমোহনকে খৃষ্টান বলে অভিহিত কর! হয়েছে । সেখানে বলা 
হয়েছে যে এদেশীয় সম্মত ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও প্রথমে ফাঁরসী ভাষার মাধ্যমে 


১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ?15৪1:5 08:562661 রচিত 706 1950 2855 87) 7:178151)0 ০£ 
£106 0২838 [910100191) 7২০ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 
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পাঠাভ্যাস শুর করেন। পরে আরবী ভাষ! শিক্ষা করেন ও কোরাণ পাঠ করেন । 
মহম্মদের ধর্ম তাকে প্রথমে প্রভাবিত করে। পরে যখন তিনি জানতে পারলেন 
যে তিনি তার এক ক্রীতদাসের সুন্দরী স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন এবং অস্ত্রের 
সাহায্যে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন তখন তিনি তা থেকে সরে আসেন। এরপর 
তিনি ইংরাঁজীভাষায় বাইবেল পাঠ করেন এবং খৃষ্টান হন। আর একটি বিবরণে 
বলা হয়েছে যে রাঁমমোহনের অন্ুগামীর সংখ্যা প্রায় পাচশ এবং শীদ্ুই এই সংখ্যা 
আরও বৃদ্ধি পাবে। ব্রাঙ্ষণগণ ছুবার তীর প্রাণপংহার করার চেষ্টা করেছিলেন, 
কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। 


শুধুমাত্র ইংলগ্ডের মধোই রাঁমমোহনের খ্যাতি সীমাবদ্ধ রইল ন1। তীর প্রশংসা 
ছড়িয়ে পড়ল ফরাসীদেশেও | [5 0810066. 111065, পত্রিকার সম্পাদক 
1৬. 7). &.০০০৮০-র কাছ হতে তথ্য সংগ্রহ করে 731915-এর বিশপ 4৮০০ 
79£0815 রামমোহন সম্বন্ধে একটি পুন্তিক1 প্রণয়ন করেন । এই পুস্তিকার 
একটি কপি ৭017612]5 [২20০51601:5* পত্রিকার সম্পাদককে পাঠান হন। 
পুস্তিকার মধ্যে রাঁমমোহনের জীবন ও সাধন] সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ 
দেখ! যাঁয়। তাঁর মধ্যে কয়েকটি হলঃ ভাল অথবা মন্দ যে কোন নূতন 
চিন্ত। গ্রহণ করার পক্ষে প্রথম বয়লই উপযুক্ত বিবেচন। করে রামমোহন নিজ 
ব্যয়ে একটি বিষ্তালয় স্থাপন করেছেন ; সেখানে পঞ্চাশ জন ছাত্র সংস্কৃত, ইংরাজী 
ও ভূগোল শিক্ষা করে। রামমোহন তার ম্বদেশবাশীদের জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করেছেন। ইউরোপীয়গণ যখন আহার করেন তখন তিনি 
তাঁদের সঙ্গে একত্রে বসতে সঙ্কষোচ বোধ করেন না। যে কুসংস্কারের ফলে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক একসঙ্গে আহার করে না, রামমোহন তার উচ্ছেদের 
জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি মনে করেন এই সংস্কার দূর হলে অন্যান্য বিষয়েরও 
উন্নতি হবে। এমনকি দেশের রাজনৈতিক উন্নতিও এর উপর নির্ভর করে ; তাই 
তিনি এ বিষয়ে উদাসীন নন। শশ্বরের একত্ব বিষয়ে প্রতি ছমাঁস অন্তর তিনি 
বাংলায় ও ইংরাঁজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিক' প্রকাশ করেন এবং কোলকাতা অথবা 
মাদ্রাজ হতে কেউ এর প্রতিবাদ করলে তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য সর্বদ। প্রত্তত 
থাকেন । আরবীভাষায় তর্কশান্ত্র পাঠ করে তিনি ধর্মবিচারে দক্ষতা! অর্জন 
করেছেন ; এবং তিনি মনে করেন যে এই তর্কশাস্ত্ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট। সেই সঙ্গে 
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একথাও মনে করেন যে ইউরোপীয় গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছুই নেই যার সঙ্গে 
হিন্দুর দর্শনশ'স্ত্রের তুলনা! হতে পারে । রামমোহনের বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি। 
তিনি দীর্ঘকাঁয় ও বলিষ্ঠ। তাঁর স্থগঠিত দেহ এবং স্বভাবত: গন্তীরমৃত্তি 
অত্যন্ত বন্দর দেখায় যখন তিনি উৎসাহিত হন। তার মধ্যে একটু বিমর্ষভাব 
আছে। তার ব্যবহার এবং কথোপকথন হতে প্রথম দর্শনেই মনে হয় তিনি 
সাধারণের উধের্বে। 


ফ্রান্সের ন্যায় আমেরিকাতেও রামমোৌহনের খ্যাতি সমানভাবে বিস্তৃত 
হয়েছিল। ১৮১৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্যালকাটা জার্নাল এ বিষয়ে লিখেছে, 
4 £১00611081 16515 1085 021 12.6615 000 100 001 172005। 11) 
71311) 57০ 11956 52217 7101) 77001) 01285012 0726 ১০ 21016 
৪0095160101) 01 0112 10018009015 ৮7091519010 01 0102 [3110 00905, 05 006 
192.760 200 7011195011)10 [২2001001901 [২০৮৭ 1595 168.০1)60 ০৮০1) 
€০ 00861605066 81021 06 00০ 81096, 8100. 6580 105 [00611052100 
105 010902015 50056020025 118৮০ (০০1 00015 ৪.0119019690., 
১৮১৮ সালের প্রথম হতেই রামমোহন প্রসঙ্গ আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হতে আরম্ভ হয়। 1$155 /£১01301)1)2 7001০ রচিত [২9010001801 [২09 
8150 480961109” গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোঁচন] রয়েছে। 


মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই রামমোহনের খ্যাতি এইভাবে দেশ হতে দেশাস্তরে 
ছড়িয়ে পড়ে। রামমোহন পৌত্তলিকাঁতার প্রতিবাদ করে একেশ্বরবাঁদের 
সমর্থন করেছিলেন %ঃ এবং এই একেশ্বরবাদের সঙ্গে খুষ্টধর্মের মিল থাকার জন্যাই 
মিশনারীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই ত্বারা রাময়োহন-প্রসঙ্গ 
আলোচনার স্যত্রপাত করেন। তীদের এই আলোচনায় রামমোহনের পাত্ডিত্য, 
চরিত্রমীধূর্য, বিচারশক্তি ও তেজস্থিতাঁর যে পরিচয় ছিল তা৷ মিশনারী ছাড়াও অন্যান 
বিদেশী মনীষীদের কৌতৃহল উদ্রেক করে। তাই আত্মীয়মভার অধিবেশনে 
ডেভিড হেয়ার এসে যোগ দেন। হেয়ার এদেশে এসেছিলেন ঘড়ির ব্যবসাদার 
হিনাবে। তারপর এখানকার সাধারণ মাগ্থষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে সমাজসেবার 
ব্রতে উৎসাহিত করে। তাই তিনি তাঁর ঘড়ির ব্যবপ1 গ্রে নামে জনৈক সাহেবকে 
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হস্তান্তরিত করলেন । সংবাদপত্রে ছাপ! হল ; ০910. 17916 08::520 (165. 
সম|জসেবার কাজে হেয়ার পরিচিত হলেন রামমোহনের সঙ্গে । এদেশে পাশ্চাত্য- 
শিক্ষা বিস্তারে উভয়ের যোগাযোগ এক ম্মরণীয় ঘটনা। শুবু হেয়ার নন, 
ক্যালকাটা জানালের সম্পাদক 511]. 30০10061021, রামমোহনের সংস্পর্শে এসে 
তার বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হন। রামমোহনের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ 
তিনি একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। ১৮১৮ সালের জুন মাসে বাঁকিংহাম 
কোলকাতায় আমেন। এ মাসেই তিনি রামোহনের সঙ্গে পরিচিত হন। এই 
সময় রামমোহনের অনাধারণ ইংরাজী জ্ঞানের পরিচয় তাঁকে মুগ্ধ করে। এ সম্বন্ধে 
তিনি পিখেছেন, গ্ুতে [00611518106 15 50100626206 00 ০010,5219৩ £9615 
02 0০ [00930 ৪,050:800 9019120565 ৪.0 00 24102 1770956 ০195915 ৪180 


০0161০10015 61917 10056 10701) 01020 1 10007. 


এছাড়া আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির এই সময়কার লেখায় রাঁমমোহনের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তিমি হলেন লেফট্নাণ্ট কর্ণেল ফীটস্কলারেছ্ল (15018160006) । 
তাঁর 00900501068. 10006 2.0100955 ][1019১9 01100517550 0০ 
[7005191)0 1 006 592. 1817 810 1818, গ্রন্থে তিনি রামমোহনের সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে রামমোহন কেবল সংস্কৃত 
শাস্ত্রে স্ুপগ্ডিত নন, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তার সম্যক্‌ জ্ঞান আছে। রামমোহন 
তাঁকে বলেছেন যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বিকৃত হয়ে বু দেবোপাসনায় 
পরিণত হয়েছে। রামমোহন ইউরোপের রাঁজনীতি শিখেছেন এবং এবিষয়ে তিনি 
যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তিনি স্বাধীন দেশে শাস্তির সয়ে সৈন্য রাখার বিরুদ্ধে তাঁর 
মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং পার্লামেন্টের যে সকল সভ্য এঁ মতাঁবলম্বী তাদের 
যুক্তিগুণিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। মধ্যযুগের ইউরোপবাসীদের অপেক্ষা 
অনেক বেনী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেও রামমোহন শ্বাধীনভাবে চিন্তা 
করতে খিখেছেন। তিনি একজন প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি। লকৃ্‌ ও বেকনের লেখা 
প্রায়ই তিনি আবৃত্তি করে থাকেন । শোন! যায়, তীর পরিবারের অন্থান্ ব্যক্তির! 
তাকে ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিচ্যিত এবং অন্তান্ত সকল ধর্ম- 
সংস্কারকের ন্যায় সাধারণের উপহাসের পান্র। কোলকাতায় ইংরাজদের সঙ্গে 
তীর ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি দেখতে শ্শ্রী, তার গায়ের রং খুব কালে! নয়, 
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ব্যবহার চমৎকার । তিনি দেশীয় পোষাক পরিধান করেন; তার একটি গাড়ী 
আছে এবং সম্পত্তি আছে যথেষ্ট । ইংলগ্ড দেখতে এবং সেখানে কোন একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে তাঁর আগ্রহ সমধিক। সব মিলিয়ে রামমোহন 
সম্পর্কে তাঁর ধারণা £ 41) 15 1 1021) 1990206 2, 10050 85090101779 
001:507৮ শুধু তিনি নন, সেদিন অনেকেই জেনেছিলেন যে রামমোহন একজন 


অসাধারণ ব্যক্তি । 


॥ পাঁচ ॥ 


রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার বিরোধিতার জন্য, সতীদাহের প্রতিবাদের জন্য 
হিন্দুমমাজে লাঞ্ছিত, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, তখন মিশনারীরা তাঁকে অভিনন্দন 
জানালেন, উত্সাহ দিলেন, মুগ্ধচিত্তে গ্রহণ করলেন । শুধুমাত্র বাংলার মিশনারীদের 
একক কণ্ঠ নয়, দুর ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স হতেও সমবেত কণ্ঠে তাঁর জয় 
উচ্চারিত হল। এই বি্ময়, মুগ্ধতা ও সমর্থনের সবটুকুই কিন্তু রামমোহনের 
অনাধাঁরণ পাগ্তিত্য, তীক্ষ বিচার শক্তি, ছুঃমাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা অথবা মধুর ব্যক্তিত্বের 
জন্য নয়, এর পশ্চাতে আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্ত ছিল | উনিশ শতকের নবজাগরণে 
মিশনারীদের দান যথেষ্ট একথা যেমন সত্য, তেমনি তার অনেকখানিই যে 
তীদের উ“দহে'র প্রন্যক্ষ ফল নয় তাঁও অনম্বীকার্য। একটি বিশেষ ব্রত নিয়ে 
তার এদেশে এসেছিলেন, মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই কর্মের পরোক্ষ স্থৃফল 
আমরা পেয়েছি । কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা! অথবা] জ্ঞানচর্চার বিস্তার ঘটিয়ে এদেশের 
সামাজিক কল্যাণমাধন অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এখানকার অধিবাসীদের 
দুর্গত আত্মার কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। রাঁমমোহনকে সমর্থন 
করার পশ্চাতে তাঁদের সেই একই উদ্দেশ্ট ছিল সমানভাবে সক্রিয়। 


রামমোহন ঘখন পৌত্তলিকতার পরিবর্তে একেশ্বরবাদের কথা ঘোষণা! করলেন তখন 
মিশনারীর1 এর মধ্যে দেখলেন তাঁদের উদ্দেশ্য পূরণের সুনিশ্চিত ইঙ্গিত। তাই 
দেখা যায়, তাদের মধ্যে যখনই যে-কেউ রামমোহন প্রসঙ্গ অবতাঁরণ1] করেছেন, 
তখনই খৃষ্টধর্মের প্রতি তীর প্রবল অন্থরাগের কথা লিখতে ভুল করেন নি। তিনি 
যে অতি শীঘ্র খুষ্টধর্ম অবলম্বন করবেন সে আভানও তার! দিয়েছেন। কেউবা 
অতি দুঃসাহপিকভাবে এমনও পর্যস্ত লিখেছেন); ৮[067) 156 509160 ০০: 
31016 11 77251151, 2100. 11) 001590001006 0208072 2, 01011501910, 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন1 জানিয়ে কেউ লিখেছেন, “স€ 285 ৫3০৫ 6০ £:৮০ 131 
£৪০০, 00961021779: 117 02101661702 200 19161) 210010190০6 10) ৪11 
1919 17621:0 6152 52:10: 06 06 ০1]; এবং তা হলে, অর্থাৎ রাষমোহন 
খুষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে, 406 0101501% 0015510125 আ1010 01190 
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82505 09101) 11] 1170. [00001 2100 0010502 10101) 100 1081) 91091] 


02 2012 60 £817595 01 09 165190 


রামমোহন সম্থন্ধে মিশনারীদের এই যে ধারণা তা তাদের পক্ষে একান্তভাবে 
স্বাভাবিক ছিল। একজন হিন্দু যখন একদিকে প্রকাশ্টে পৌত্ভলিকতার বিরোধিতা 
করছেন এবং অন্যদিকে খুষ্টধর্মের প্রতি অন্ুরক্তি প্রদর্শন করছেন তখন তাঁর পক্ষে 
ুষটধর্ম গ্রহণ করাই স্বাভাবিক । এই ছুই-এর মাঝখানে আর কিছু কল্পন! কর! 
সেদিনের মিশনারীদের পক্ষে সম্ভব হিল ন1। 


কোলকাতা আপার আগেই রামমোহন খুষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। একদিন 
যেমন তাঁর অপৌন্তলিক মন ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, 
তেমনি সেই একই কারণে থুষ্ধর্ম তাকে আকর্ষণ করবে, এটাই স্বাভাবিক । 
ডিগবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আপার পর তিনি এই ধর্মতত্ব অবগত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ 
এবং উত্দাহ পান। এরই ফলে এ ধর্মের মূল শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি গ্রীক 
ও ল্যাটিন ভাষ! শিক্ষা করেন। এ ছাঁড়ীও, কথিত আছে কোলকাতায় এসে 
রামমোহন একজন ইহুদী শিক্ষক নিযুক্ত করে ছ' মাঁসে হিক্র ভাষাও আয়ত্ত 
করেন । খুষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের অন্গরক্তি সেদিন অন্তভাবেও প্রকাশ পায়। 
তিশি মিশনারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, কেরীর পারিবারিক প্রার্থনায় যোগ দেন, 
তাঁর প্রদত্ত বাইবেল আনন্দে গ্রহণ করেন, এমন কিঃ কেন-উপনিষদের ভূমিক1 
বাইবেল হতে উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করেন । খুষ্টধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের এই অন্ুরক্তি 
সেদিন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় ডিগবীকে লেখ! একটি চিঠিতে । তিনি লিখেছেন, 
“10৩ 5091)5608611০9 01 00৮ 10106 8,250 2017)065100020 16562101065 
21000121151005 0:00) 1075 02210. 0090 1178৬ 00170 01) 00০0111)65 
০0৫6 (51)1156 002 00100001%2 [0 10)0181] 01110680129, 270 06601 
৪0920 1010 606 055 06 19610181 10611785, 01791) 2105 00061 
13101) 11952 ০0006 69 10 10009৬16906. তাই রামমোহন তার শ্বদেশ- 
বামীদের উপকারার্থে ১৮২* সালে 5:606105 09£]9505+ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
এই পুস্তকের আখ্যাপঞরে সংস্কৃত ও বাংলা অন্নবাঁদের উল্লেখ ছিল, কিন্ত কোনটিই 
পাওয়া বায়নি। 
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রামমোহনের 70160605 0:12509 গ্রস্থ ব্যাপটিই্ মিশন প্রেস হতে 
মুদ্রিত হল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিশনারীরা একদিকে 
যেমন রামমোহনের এই পুম্তক প্রকাশ করার দায়িত্ব নিলেন, অন্যদিকে তেমনি 
এর এক তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়লেন না। কারণটি হল, রামমোহন 
খৃষ্টের উপদেশ সংকলনে সম্পূর্ণ বাইবেল অবলম্বন করেননি) কিছু অংশ সেখানে 
বজজিত হয়েছিল। এই বর্জন প্রসঙ্গে রামমোহন তার পুম্তকে লিখেছেন, [£591 
021305.090. 0926 05 52021201178 £0]0 90106 102.06215 5010811760 
1) 6১০67 12509006170 0156 [00191] 01502656000) 11) 0199 10001, 
€165০ ড/11] 102 10016 1115615 00 01090005 010০ 095179019 26০৫ ০0৫ 
10001095106 0156 1)62705 2:00. 0011)09 0£ 1091; 0£ 0166121 
0215020101)5 2.)0 06225 0: 01)001562001176, 01, 19156011021 
2100 50100 001)517 09558563 22 1191012 00 00009 200 0157073095 
010০2 01110152175 200 21)01-001)11561575১ 25020198115 10217001015 
12121010175, ৮1101, 216 10001) 1255 01061601 01081) 06 
80110806ন0ু 0৪199 1)97060 00% €0 012 09061525০01 48519) 
100 50175201201)015 ০07010 0৪ ৪06 ৪৮ 7956 00 ০৪105 110016 
স75181)৮ 20) 01670 রামমোহনের পুস্তকে খুষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং অলৌকিকত্ব 
স্থান পেল না। তাই মিশনারীর! তীর প্রতি বিরক্ত হলেন। তীদের ধারণ] হল 
যে রামমোহনের পুস্তক খুষ্টধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসের এক প্রতিবাদ। তাই 
মিশনারী পরিচালিত “ফরেণ্ড অব ইত্ডিয়া, পত্রিকায় ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারী 
সংখ্যায় 147* 9০1071 এই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করে এক প্রবন্ধ 
লেখেন $ ম্বনামে নয়, “4 01013561210 101551072915 নামের আড়ালে । 
অন্তান্য মিশনারীদের গ্ভায় [২০৬ 19০9০81 9০1)00106-ও একদিন রামমোহন 
সন্ধে যথেষ্ট কৌতৃহলী হয়েছিলেন। বেদাস্তের অনুবাদ প্রকাশিত হলে তিনি 
এই অসাধারণ ম।হৃষটির সঙ্গে পত্রযোগে পরিচিত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । 
১৮১৯ সালের এপ্রীলে লিখিত এক পত্রে তিনি রাঁমমোহনকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে 
উপদেশও দিয়েছিলেন । যে-রামমোহম সম্বন্ধে তাদের এতখানি আশ! ছিল, তাঁর 
কাছ থেকে এই পুস্তক ধারণাতীত। 7১1. 9০1)0100 তখন কোলকাতায় 
ছিলেন। তিনি এর সমালোচন। করলেন। এই সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে যশুয়া 
৮ 
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মার্শম্যান রামমোহন সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, ৪1) 10051115606 168,060 13056 
[01010 15 25 566 ০0200160915 90009590. 0০ 076 2:2190. 1065161) ০0: 
095 58%10015 10200208176 11702008106, এবং পুস্তক সম্বন্ধে লিখলেন, 
4016 10210170111) 10201) 20 5 002০১ 25 15 105615 010591:520 05 
০৮] 17161715 2506221090. 201250019021)6, 1085 £16596]15 217)016 01) 
০801520৫000), 


রামমোহন ব্যথিত হলেন$ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে 
সচেষ্টও হলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে “৯ 01200. 06 0001) ছদ্মনামে 
তিনি প্রকাশ করলেন “0 40681 6০0 0)2 01005610 00101191 কুড়ি 
পৃষ্ঠার এই পুণ্তিকায় প্রথমে রামমোহন মিশনারীদের কটুক্তির জবাব দেন। 
মিশনারীদের মন্তব্যকে তিনি 401001011501217 1106 এবং 10051] বলে 
অভিযুক্ত করেন। রামমোহন থৃষ্টের উপদেশ সংকলনে কিছু কিছু অংশ বর্জন 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন যে এই বর্জন ব্যাপারে তিনিই প্রথম 
নন। এই সমস্ত বজিত অংশের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধীর্ঘদিন ধরেই বাদ প্রতিবাদ 
চলে আসছে । খুষ্টের ঈশ্বরত্ব বা তার অলৌকিক ক্রিয়া বাইবেলে নেই। 
বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করতে ন। পারার জন্যই এই সমস্ত মতবাদের 
ন্ষ্টি এবং নানা বিরোধ-সংঘাত দেখা দিয়েছে । শুধু তাই নয়, এই সমস্ত অংশ 
বর্জন না করার জন্য এদেশেও মিশনারীদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারছে না। মিশ- 
নারীর! প্রচুর পরিশ্রম করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বাইবেলের অন্্বাদ করছেন এবং 
এদেশীয় লোকদের মধ্যে বিতরণ করছেন সত্য, কিন্তু খুষ্টধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য 
,কউই গ্রহণ করতে পারছে না। সেই জন্য তিনি তাঁর সংকলনে এমন অংশ- 
গুলি বেছে নিয়েছিলেন যেগুলি মনুম্পমাঁজকে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পথে চাঁলিত 
কববে। 


রামযোঁহছনের পুস্তক প্রকাশিত হলে ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়! পত্রিকার ১৮২০ সালের 
মে সংখ্যায় মার্শম্যান এর একটি উত্তর দেন। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! 
করে এ পত্রিকার ত্রেমাসিক পর্যায়ের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তিনি '5070 0052158- 
চ501035 01 021:0921 2062.8। 00100921760 11) 6192 113600006101) 6০ 6105 


1১1650০6005 ০0৫6 06503 ; 096 80106 €০ 098০6 2:30. 17900119989 নামে 
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একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই স্দ্ঘ আলোচনীয় রামমোহনের বিরুদ্ধে মিশনাবীদের 
বক্তব্য স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাঁমমোহনের সংকলন প্রপঙ্গে মার্শম্যান 
লিখেছেন, 45058. 0৫ ০1016156 60956 0:552065 85 92.10716 0৫ 61১০ 
ঘ])016 90110100125 20 1:201:250170118 01067) 25 2:7010108 21)- 
01111091016 01006 ০06 617০ 2000০0610165 06 105 18170901598 
9100. 00০ 160.50109101215959 ৪80 17100102009 0 105 0000111)95, 
৮০1৪ 101629110 920817,090 010 (18.0 609509] 0£ 17101) 0165 
6010) 59 11000102702 0210, 200 11210. 2০ 23 00100106 0৫6 €10610- 
521525 01)6 আআ. 06 1166 7; 2 1068. 17101) [0:25 61065 036 6120 
09511) 0: 616 6050০], 27000509065 0106 19,026 0£ 300. 11) 010০ 


58,1ড280101 01 17021). 


মার্শম্যানের উত্তরে রামমোহন 439০915৫ ঞ00581 ০0 0৩ ০0015088040115 
প্রকাশ করলেন। পুস্তবটি এবারে শ্বনামেই মুদ্রিত হল। প্রথমটির তুলনায় 
প্রা ছয়গুণ এই পুস্তকে রামমোহন তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাবে পেশ করলেন। তিনি 
তাঁর 70:6০6005 0£ 78545-কে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন এবং খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও 
ত্রিত্ববাদকে আগের মতই সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। ডাঃ কাপ্পেন্টারের মতে, 
রামমোহন এই পুস্তকে, "45 01501780151] 5 01০ ০1050107953 0৫6 1)15 
162.50111)6, 01) 2%02100 2100 01101081 800012.0% 0: 1819 801:1)- 
€0121 10170516050, 0106 501090102176151% 21799 0: 1)15 21 95028.0101)5, 
6196 0 01010910506255 01115 910:810561021059 0156 10010 50902100010 
01015 09/0 01011110105, 2100 0106 2,00621635$ 20 5111] 101), জ1)101 
15 50100052105 006 00931610195 ০৫ 171 00001821005 পূর্বে মার্শম্যান 
রামমোহনের প্রতি অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন, এখাঁনে তিনি তাঁর সেই 
1010100500101021 061)০৪-এর জন্ ক্ষম1 চেয়ে নেন। তাই "50 400981,- 
এর উত্তরে মার্শম্যানের স্থর অনেকথাঁনি নরম ছিল এবং আলোচনায় তিনি যথেষ্ট 
সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন । তাই রামমোহন তীর এই '98০০ 49921 
এ মাশশস্যানের এ আলোচনার পদ্ধতিকে "2110 ও '০1/:156180-111+ বলে 
সন্তষ্টচিত্তে উল্লেখ করেন। 


১১৬ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। 


এই বাদ-প্রতিবাদ শুধুমাত্র রামমোহন ও মিশনারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
সাধারণের মধ্যেও এর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। পত্রিক-পুস্তক মাঁরফৎ 
উভয়ের বক্তব্যই সম্পূর্ণরূপে সাধারণের দৃষ্টিপথে ছিল এবং তীর! এ সম্বন্ধে 
যথেষ্ট কৌতুহলী হয়েছিলেন । রামমোহনের 3০০70. /১০০০৪]+ প্রকাশিত হলে 
৯ 977106116৮1: 21) 0005৮ নামের আড়ালে একজন ক্যালকাঁট। জানালে 
এরটি পত্র লেখেন। পত্রের তারিখ ছিল ১২ই জুলাই, ১৮২১ সাল। এই পত্রে 
তিনি রামমোহনের প্রচেষ্টার, তার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার উচ্ছৃদিত প্রশংসা 
করেন। তিনি লিখেছেন, +[105 9০০01000068] 00 006 (0101190:21) 
0010110 2] 06166210006 06 0106 001606003 0£025015 ৪. ৮৮011] 19106]% 
0101101191)90 105 1317), 11] 1002152 05 2.000.9.17620 ৮101 1919 191101- 
005 021161, ড/1]] 208012 0500 010 90006 1029. 01 115 8.০00116- 
0)61)65১ 210 52101306621] 01 01000061116 11) 2৬০5 01115621109 1:62. 
[65910 101 019০ 8061)01, 2100 2. 9000105 219620650 20002102176 50 
11105001005 2.) 01100913200 010০ 10012 ০ 198 0 1519 
০0120006 €1)6 07016 আ1]] 16 02 19.1560. 11) 001 25010086101," 


সাধারণের মধ্যে যেমন ছিল রাঁমমোহনের সমর্থক, তেমনি 'মিশনারীদের সমর্থক 
ছিল! তাঁদেরই একজন [,851081 ছদ্মনামে ক্যালকাট। জান্নালের প্রতিপক্ষ 
হরকরায় রামমোহনের বক্তব্যকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। রামমোহন 
“সত্য-ন্থদন* নামের আড়ালে এই আক্রমণের এক প্রত্যুত্তর লিখে হরকরায় প্রকাশের 
জন্য পাঠালেন। কিন্তু হরকর1 সেই পত্র প্রকাশে রাজী না হওয়ায় ক্যালকাটা 
জার্নালে 4৫১ 1০1০06৫1900: নামে সেই পত্র মুদ্রিত হল। 


রামমোহনের 9৫০01) £১০০০৪1-এর উত্তরে ত্রেমীসিক ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়ার ১৮২১ 
সালের জুন মাসে মাশশম্যান বিস্তারিত আলে।চনা করেন। ১২৮ পৃষ্ঠার এই স্দীর্ঘ 
আলোচনায় তিনি রাঁমমোহনের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য নানা যুক্তি-তর্কের 
অবতাঁরণ। করেছেন । পরিশেষে তিনি আঁশা করেছেন যে রামমোহন নিশ্চয়ই তার 
ভুল বুঝতে পাঁরবেন। তাই তিনি অঙ্গরোধ জানিয়েছেন, %০ 5975£09: 006 


$019)6০0 210. 067:506 006 501200016 21)6ড. 
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রামমোহন মার্শম্যানের অনুরোধ রক্ষা করে আবার নৃতন করে শুরু করলেন। 
বাইবেলের প্রচলিত ইংরাজী সংস্করণে সন্তষ্ট না হয়ে তিনি গ্রীক ও হিক্র ভাষায় 
লেখা মূল বাইবেল অধ্যয়ন করলেন। শুধু বাইবেল নয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীদের 
ধর্মসন্বন্ীয় আলোচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। তারপর প্রায় দীর্ঘ 
ছুই বৎসর পরে ১৮২৩ সালে প্রকাঁশ করলেন 02591 4১০০৪৪1, এতদিন পর্যস্ত 
রামমোহনের রচনা মুদ্রিত হয়ে আসছিল ব্যাপটিই্ই মিশন প্রেস হতে। কিন্তু 
92০91, ১০০৪৪] প্রকাশ হওয়।র পর এ রচনা খুষ্টধর্ম বিরোধী মনে করে এ 
প্রেস রামমোহনের আর কোন রচনা ছাঁপতে অলম্মত হল। রামমোহন বাধ! 
পেলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা অতিক্রমও করলেন । তীর নিজস্ব ব্যয়ে তৈরী হল 
নৃতন (প্র, আর সেই প্রেম হতেই মুদ্রিত হল তাঁর “1721 £১00981,। আখ্যাপত্রে 
লিখিত হল, :1066ণ 26 0155 [01510210692 01655, 101)0177000119, 
091051%2- হমমাহন এই পুস্তকে মার্শয্যানের যুক্তি এক এক করে খণ্ডন করার 
চেষ্টা করলেন । মার্শন)ান স্বমতের সমর্থনে ইতরাঁজী বাইবেল হতে যে সমস্ত প্রমাণের 
উল্লেখ করেছিলেন, রামমোহন মূল বাইবেল হতে প্রচুর অংশ উদ্ধত করে দেখালেন 
যে সেগুলি শাস্্দম্মত নয় । তথ্য সমাবেশে ও বিচাঁর-বিশ্লেষণে রামমৌহনের এই 
পুপ্তক খুইধর্ম আলোচনায় এক উন্লেএযোগ্য শির্শন ॥ মার্শম্যান এর কোন উত্তর 
দেননি; তিনি পরাস্ত হলেন। ইপ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ১৮২৪ সালের ১৭ই 
মে তারিখে রামমোহন সম্বন্ধে লিখলেন, & 10956 £1531)612 ০0923199620 12 
ত116 010০0105108] 9010--2. ০0101020210 আ])0১ ০ 8০ ০0150811820 
60 325 11929 1506 5০6 9০৮ 10) 1815 1596018 1016. নিজের ভূমিকার 
কথা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে 'মাশম্যান লিখলেন, 4৮05৩ 25 610৩ ০01 
81010165 010 101512105 ]1179,56 ০৬০1 11001) 200 50006 098. 109 
206 60 00101 [0০১ 0010, 006 এরা 2150 01 [059) 0302 08, 7001101- 
018.) 01790 2, 01510)”, ১ আর সমস্ত বাদ-প্রতিবাঁদ, তর্ক-বিতর্কের মধ্য হতে 
রাঁমমোহনের কাছে ঘে বিষষুটি ম্পষ্ট হতে স্প্টতর হয়ে উঠল তা! হল, ধর্মের 
গৌড়ামিতে ব্রাহ্ণ আর মিশনারী উভয়েই সমপর্যায়তূত্ত । 





১1:1106 8০ (20065 0£ 08165, 11815151091 80 9210.--৬০] 17, 


॥ ছয় ॥ 


থৃষ্টের ধর্মমত সংকলন করার পরও বেশকিছুদিন শ্রীরামপুর মিশনারীদের 
সঙ্গে রামমোহনের সম্ভীব অন্ষুপ্ন ছিল। এই সময় মিশনারীদের সঙ্গে তিনি 
আর একটি ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। তিনি থুষ্টের উপদেশ সংকলন করার পর 
বাইবেলের অনুবাদে ব্রতী হন। যদিও ইত্তিপূর্বে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বাইবেলের 
ছুটি অন্থবাঁদ প্রকাশিত হয়েছিল, তবুও রামমোহন মনে করলেন যে সেই অন্থবাদে 
এদেশের ভাষ|র রীতি রক্ষিত হয়নি। তাই তিনি মিশনারীদের মধ্যে ইয়েটস ও 
উইলিয়াম এযাডামের সহযোগিতায় বাইবেলের পৃথক অন্থবাদ শুরু করেন। মিঃ 
এ্যাডাম ১৮২১ সালের ১১ই জুন তারিখে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটিকে লেখা 
চিঠিতে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বাইবেলের এই নৃতন অন্থবাদ বেশ 
নিবিস্েই অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু অকম্মাৎ একটি শব্ের অর্থ নিয়ে মতদৈত দেখ 
দিল। গ্রীক 4019, শব্ধ দ্বার! (৮5) অথবা মধ্যদিয়া ( 01:00 ) উভয়- 
ভাবেই অন্গবাদ করা যায়। সুতরাং যিশুর দ্বারা" স্থষ্টি অথবা যিশুর মধা দিয়! 
স্থট্টি, এই ছুটির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় সে সম্বন্ধে মতবিরোধ দেগ] দিল । প্রচলিত 
অনুবাদে প্রথমটিকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু এরা আলোচনাত্তে দিতীয়টিকে 
গ্রহণযোগ্য বলে স্থির 'করলেন। তিনজনই এ বিষয়ে যদিও প্রথমে একমত 
হয়েছিলেন, তবুও পরে ইয়েটসের মনে হল যে এই অর্থ পরিবর্তনের দ্র! 
প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধীচারণ কর! হয়। তাই তিনি পরের অধিবেশনে তার 
বক্তব্য পেশ করলেন এবং এই অন্ুবাঁদ কার্য পরিত্যাগ করলেন। এ অধিবেশনে 
তার সঙ্গে আলোচন। হয় একমাত্র এযাডামের সঙ্গে এবং সেই সময় রামমোহন, 
এ্যাডামের ভাষায়, 4590, 001). 21) 17910 1], 01101900. 1:6610910005 1001 
1176 09১ 18562101106) 00521511016 911) 006 58510510611), 
রামমোহনের এই সংযত, স্ভদ্র ও বিস্মিত ভঙ্গী এযাডামকে গভীরভাবে আকৃষ্ট 
করে এবং তিনি রামমোহনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন। 


রামমোহনকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল শ্রীরামপুর মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ ; 
এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পুরোভাগে ছিলেন ইয়েটস ও এযাডাম। কিন্তু আসলে 
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এ কার্য খুব সহজ ছিল না। রামমোহন যত ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে থৃষ্টধর্মশান্্ 
অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং তার ফলে মিশনারীদের প্রচারিত খুষ্টধর্মের সঙ্গে তিনি 
একমত হতে পারেননি । একথা ইয়েটস রামমোহনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই 
জেনেছিলেন, এবং এ সংবাদ ভারতের সীমান৷ ছাড়িয়ে হদূর ইংলণ্ডেও 
পৌছেছিল। [২০৬,70১ 039151721079 70115150601 70552 9066 
009091, ],07,0099১ ১৮১৭ সালের লেখা! একটি চিঠিতে এ বিষয় উল্লেখ 
করেছেন। তিনি রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছেনঃ 476 6০10 ৪ ০1:61) 
101:5517720 80 02100062 20009, 5281 850, 01026 196 0:০0210160 
01011501210] €০ 21] 06121 1211510175 2190 ৮৮0010 021:081)]5 
21770120616) 16 16 ৮7212 1006 £01 610০ 002601116 01 010০1121015, 
[7015 আ৪9 2.0. 11751000007010)1৩ 010568০16. রামমোহনকে খুষ্টধর্ষে 
দীক্ষিত করার পশ্চাঁতে 1২০৬, 3০151)910 এই 4%550107001009112 038019, 
যথাথহ উপলব্ধি শরছিলেন। কিন্তু ইয়েটস এবং এ্যাডাম আশ? ত্যাগ 
করেননি ; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ফল হল 
বিপরীত। রামমোৌহ*.ক দীক্ষিত করার পরিবর্তে রামমোহনের চিন্ত। ও ধারণার 
দ্বার তীরাই প্রভাবিত হয়ে উঠলেন । বিপদের সম্ভাবনায় ইয়েটপ সরে দাঁড়ালেন । 
কিন্তু এ্যাডাঁমের মনে খ্.ষ্টধর্মের প্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্দেহ দান! 
(বধে উঠল। ১৮২১ সালের ৭ই মে তারিখে ই, টি 1151) কে লেখ 
চিঠিতে এ সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন । 


এ্াডামের উপর রামমোহমের এই প্রভাবই তাকে 4৫19 শবের অর্থ নিয়ে ইয়েটসের 
সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত করেছিল এবং ইয়েটম অন্তবাদ কার্য পরিত্যাগ করলেও, তিশি 
রামমোহনকে ছাড়তে পারেন নি। অবশেষে এই প্রভাব একদিন এমন পর্যায়ে 
এসে পৌছল যখন এ্যাডাম ত্রিত্ববাঁদ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে 
গ্রচার করলেন । একজন হিন্দুর প্রভাবে একজন পাত্রীর ধর্মবিশ্বাসের এই পরিবর্তন 
সেদিন ছিল অচিস্তনীয়। এই সংবাদে চারিদিকে আড়োলন স্ট্টি হল। 
খৃষ্টান সমাজের কাছে এ এক অপ্রত্যাশিত আঘাত । এ্যাভামকে বিদ্রপ করে 
তারা বললেন, ৮০ $6০০970 91161) 4১৫৪0.” শয়তানের প্ররোচনায় একদিন 
এ্যাডামের পতন হয়েছিল স্বর্গরাজ্য হতে, আর আজ দ্বিতীয় এক গ্যাডাম 


১২০ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


তেমন এক শয়তান রামমোহনের প্ররোচনায় ত্রিত্ববাদের স্বর্গরাজ্য হতে 
্র্ট হল। তাই এই “59০0150 ৪1160. 4.0910-এর সঙ্গে মিশনারীর! তাঁদের 
উ্ম্পর্ক ছিন্ন করলেন । তারা লিখলেন, “5০ 2)6170101) 7161) 0620 16516 
0090 01. আ1111917 40900, 1085 0100108590. 90115101)5 02089- 
0: 00 60০ 1)00017 06 006 99৮1001--001751176 610০ 00001 1)1- 
11215 06 0 1,010 9305 (01811563171 50175202176 ০0 ভ/1)101) 
005 ০0180765100 090০6110100) 8170 610০ 9০9০1605 1)29 10621) 


015501590. 


শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এযাডামের এই আচরণে অত্যধিক জুদ্ধ হলেন। 
তীরা যখন রাঁমমোহমকে ধর্মীস্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁদেরই 
একজনের পক্ষে রাঁমমোহনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হওয়া নিতান্ত 
অপমানজনক | এরই ফলে সমস্ত সংযম, সমস্ত ওচিত্য ও নীতির শাসন 
অগ্রাথ করে সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই 
“সমাচার দর্পণে তারা একটি আলোচনা প্রকাশ করলেন। এই আলোচনাটি 
পত্রাকারে বিন্যস্ত এবং দুর দেশ হতে “কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত। এই 
আলোচন! হিন্দুর সমস্ত শাস্ত সন্বদ্ধে অযৌক্তিক, অশালীন, ও অন্যায় মন্তব্যে পূর্ণ । 
পত্রের প্রথমে লেখক লিখেছেন, “সর্ব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েদের প্রতি 
আমার নিবেদন এই বর্তমান সময়ে কলিকাতি৷ নগরে নান! জাতীয় ভাষা ও শান্ত 
ও প্রজা একত্রে আছেন শাস্থার্থে সন্দেহচ্ছ্দেস্থল এরূপ অন্থত্র প্রায় নাই৷ তন্নিমিত্ত 
ধারাবাহিক কয়েক প্রস্থ নিবেদধিতেছি অন্থ গ্রহাবলোকনপূর্ববক সমুদায়ের সদুত্তর 
ধদি সমাচার দর্পণ ছারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক 
উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রযলেশ ও ব্যায়াভাব ইতি ।” এরপর এ পত্রে পাঁচটি 
প্রশ্ন স্থান পেয়েছে । সবশেষে পত্রিকার পক্ষ হতে লেখ! হয়েছে, “কোন বিজ্ঞ 
ব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এ কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, 
তাহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাঁপা 
গেল। ইহার সছুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুর ছাপাখানাতে 
পাঠাইলে তাহা ছাপ করিয়া পর্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক ।, 
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রামমোহন এই ব্যাপারে একদিকে যেমন শ্রীরামপুর মিশনারীদের নীচ মনের 
পরিচয় পেয়ে ক্ষুন্ধ হলেন, অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়তা ও তেজস্িতার সঙ্গে এর 
সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরী হলেন। তিনি তার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ 
মিশ্রের নামে এই পত্রের একটি উত্তর লিখে প্রেরণ করলেন । কিন্তু সমাচার 
দর্পণে তা প্রকাশিত হল না। ১ল] সেপ্টেম্বর তারিখে এ পত্রিক1 এ সম্বন্ধে 
লিখল, শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শন্ম প্রেরিত পত্র এখানে পহুছিয়াছে তাহা না 
ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক 
অজিজ্ঞাসিতাঁবিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাবিধান দোষ বহিষ্কত করিয়! 
কেবল ষড়দর্শণের দোষোদ্ধার পত্র ছাঁপাইতে অন্থমতি দ্রেন তবে ছাঁপাইবার 
বাধা নাই অন্তথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাঁপাঁইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি 
নাই।”, 


সমাচার দর্পণ রামমোহনের এই উত্তর ছাপতে অস্বীরুত হওয়ায় রামমোহন 
শিবপ্রসাদ শর্মার নামে এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ 
করলেন। পত্রিকাটির নাম 13091)101017109] 109209211)6,0156 101551017- 
রগ &0 052. 3121100, অথব। 'ত্রাঙ্ষণ সেবধি, ব্রা্ষণ ও মিশনারী সপ্ধাদ? | 
এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অন্বাদ মুদ্রিত হত। এই 
পত্রিকাঁর মোট কতগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায়নি। 
বামমোহন-গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধৎ সংস্করণের সম্পাণকদ্ধয় লিখেছেন, 
ব্রাঙ্ণ সেবধির তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ঃ সম্ভবতঃ ইহার আর 
কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। এ তিনটি সংখ্যা উক্ত সংস্করণে মুদ্রিত 
হয়েছে । যোগেক্্নাথ ঘোষ সম্পাধিত রামমোহনের ইংরাজী গ্রস্থাবলীর মধ্যে 
131:105 00108] 1312£92106-এর চারটি সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে এবং ভূমিকায় 
তিনি লিখেছেন, ৭০ 0801151500০ 131:71)0)8009] 17.69.2106, 006 
100101) 18100096101 10101) 15 0906. 13010061: 1823, মিন কলেটের 
পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের সম্পার্দকদ্ধয় "53011076168: 20065 অংশে 
লিখেছেন, "২2021001010 12 76015 155090 01১০ 60010] ৪00. 01১৪ 
1850 00101021: 0£ 006 18010010158] 1$17,58,210)6 11) 18293. 015 


১। সংবাগপত্রে নেকালের কথা । ১ম খও্ড। 
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783 0001151)60 01215 15 [71781151১, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাঁর পুস্তকে পাদ- 
টীকায় লিখেছেন, “এই পর্রিক1 ব্রাহ্মণিকযাল ম্যাগাজিন (73:91777017108] 
1198821৩ ) নামে এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরাজী সহিত 
প্রকাশিত হইত | সর্বশুদ্ধ দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় যে রামমোহন রায়ের বর্তমান পুস্তক প্রকাশক বাঙ্গলায় তিনখানি 
ও ইংরাজীতে চারিখানির অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ।” 


এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রামমোহন একটি মুল্যবান ভূমিক] লিখেছেন এবং 
উক্ত ভূমিকায় তীর বিচার-বিশ্লেষণ» যুক্তি এবং সর্বোপরি আত্মমর্যদার এক অভূতপূর্ব 
পরিচয় রয়েছে । তিনি প্রথমেই লিখেছেন, শিতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাঁল 
এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের 
বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বার! ইহ সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তীহাদের নিয়ম এই যে 
কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না.*****ইদানীস্তন বিশ বৎসর হইল 
কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাহারা মিশনারি নাঁমে বিখ্যাত হিন্দু ও মোঁছলমাঁনকে ব্যক্তরূপে 
তাহাদের ধশ্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া! খ্রীষ্টান করিবার যত্ব নানীপ্রকীরে করিতেছেন ।” 
এই ব্যাপারে মিশনারী! একটি নি্রিষ্ট কর্মন্থগী নিয়েছিলেন । সেই সম্পর্কে 
রামমোহন লিখেছেন, (প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল 
রচন। ও ছাপ করিয়া যহ্খষ্র প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধন্মের নিন 
ও হিন্দুর দেবতার ও খধির জুগুপ্মা ও কুৎ্সাঁতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার 
এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথব] রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্শের ওঁকর্ষয 
€ অন্যের ধশ্মের অপকৃষ্টতাস্থচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোন 
নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্ত কোন কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কণ্ম 
দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহ! দেখিয়া অন্টের ওঁংস্থক্য জন্মে। যে দেশ 
ইংরাঁজের অধিকৃত নয় সেখানে হয়ত এইভাবে খুষ্টধর্ম প্রচার কর] যেতে পারে; 
“কিন্ত বাঙ্গলাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামমাত্রে লোক 
ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর দৌরাত্ম্য কর। কি ধশ্মত 
কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না। অবশ্য এটাই শ্বাভাবিক যে বিজেতা৷ বিজিতের 
ধর্মকে প্রায়ই উপহাম করে থাকেন । রামমোহন এ সম্বন্ধে ইতিহাসের প্রমাণ উল্লেখ 
করে লিখেছেন, “চন্তেশা হার সেনাপতিরা1 এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস 
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করিয়াছিল তখন যগ্যপিও তাহার] অনীশ্বরবাঁদী ও হিংশ্রক পণুর স্া় ছিল 
তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বরনিষ্ঠা ও পরলোঁককে শ্বীকাঁর করা শুনিয়া আঁশ্চর্ধ্য ও 
উপহাঁন করিত। মগের! যাহাঁদের প্রায় কোন ধন্ম ছিল না তাহারাঁও যখন 
বালা পূর্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব হিন্দুর ধর্শের ব্যাঘাত জন্মাইত। 
ূর্বরকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি নি্ষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ 
অসৎ কর্মে বিব্রত ছিল তাহারাঁও আপন প্রজা দশ্বরপরায়ণ ইহুর্দির ধর্ম ও 
ব্যবহারের উপহাস করিত-*." এই হিলীবে মিশনারীদের কর্মপন্থাকে স্বাভাবিক 
বলা যেতে পারে। কিন্তু তবুও তা সঙ্গত নয় যেহেতু 'ইংরেজেরা সৌজন্য ও স্থবিচারে 
উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তীহাঁদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতৃকে উল্নজ্ন 
করেন না.” ইংরাঁজের জাতীয় চরিত্রের উপর রাঁমমোঁহনের গভীর শ্রদ্ধা 
ছিল। তাই মিশনারীদের কাছ হতে এ ধরণের ব্যবহার ছিল তাঁর আশার 
অতীত। র/»মোহন ইংরাঁজের জাতীয় চরিত্রকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, সেই সঙ্গে 
নিজের জাতীয় রতি ছিল তাঁর কাছে গর্বের সাঁমগ্জী। আত্মমর্ধাদ! ছিল তার 
আঁকাঁশম্পর্শী। তাই সবশেষে তিনি লিখেছেন, '্রাঙ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস 
ও শাঁকাঁদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়! বিচার হইতে নিবৃত্ত 
না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা এশখবধ্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ 
অট্রালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে ।? 


এই প্রথর আন্মমর্ধ দাবোধের জন্য রামমোহন সমাচার দর্পনে প্রকাঁশিত পত্রের 
উত্তর দিতে ব্রতী হলেন। এ পত্রে মোট ছয়টি প্রশ্ন করা হয়েছিল । রামমোহন 
ব্রাঙ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যায় চারটি ও দ্বিতীয় সংখ্যায় অবশিষ্ট ছুটি প্রশ্ন মুদ্রিত 
করে উত্তর দিলেন। হিন্দুর সমস্ত শান্বগ্রন্থ সম্পর্কে এ সমস্ত প্রশ্নে যে-স্ব মিথ্যা 
অভিযোগ করা হয়েছিল রামমোহন শান্বগ্রমাণ উল্লেখ করে সেগুলি খণ্ডন 
করেন। ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই রাঁমমৌহন “পুনশ্চ” 
অংশে পাত্রীদের নিকট পাণ্ট। কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেওয়ার জন্য 
আমন্ত্রণ জানান। তিনি লিখেছেন, 'যিশুধি-ষ্রকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। যিশুখি.ই 
কখন কখন মন্থুস্তের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোন মনুষ্য তাহার পিতা ছিল ন1। 
ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিত! ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর। 
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ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চতাবে আরাধনা করিবেন কহিয়৷ থাকেন অথচ এ প্রপঞ্ধাত্বক 
শরীরে যিশুধি-ষ্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র 
অর্থাৎ যিশুখি-&্ পিতা হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য 
হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেক তুল্যতা সম্ভবে না । এ সকলের উত্তর 
পাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব..." 


মিশনারীর! রাঁমমোহনের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন ১৮২১ সালের আগষ্ট 
মাসে ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়ার ৩৮ সংখ্যায়। এরই কয়েক মাস পরে রামমোহন আক্ষণ 
সেবধির তৃতীয় সংখ্য প্রকাশ করলেন। এই সংখ্যায় রামমোহন তার প্রতিটি 
প্রশ্নও সেই সম্পর্কে মিশনাবীদের উত্তর সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন1। করলেন। 
ইতিমধ্যে রামমোহনের 4১:০৩:১9 0£ 7০585? গ্রস্থকে কেন্দ্র করে মিশনাঁরীদের 
সঙ্গে আর এক দঁফ1 বাঁদ-প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল । তাই ফ্রেণ্ড অব ইত্তয়ায় উত্তর 
দেওয়ার সময় তাঁদের গাত্রজাল] চেপে রাখতে পারেন মি। তার] তাদের উত্তরের 
সঙ্গে এদেশীয় লোকদের নৈতিক জীবন সম্পর্কে কটাক্ষ করেছিলেন এবং ধর্ম 
সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য করতে বিরত হন নি। রামমোহন মিশনাঁরীদের এই 
সমস্ত মন্তব্যের উত্তরে লিখেছেন “এ দেশের লোকের নীতি ও ধর্শের ত্রুটি বিষয়ে 
যাহা আপনি লিগিরাঁছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় বাক্তিদের ও ইউরোপবেশীয়দের গাহস্থ্য 
ধর্ম বিষয়ে উৎপ্রেক্ষা দিয়া দোষের নানধিক অনায়াসে আমি দেখাইতে পারিতাঁম 
কিন্তু শাস্্ীয় বিচারে এরূপ দঘন্ব কর! অঙ্চিত হয় সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্ট জন্মিতে পাঁরে। আপনি যে কছুক্তি 
করিয়াছেন যে “মিথ্যার পিতা যাহ! হইতে হিন্দুব ধন্ম উৎপত্তি হয়, আর “হিন্দুর 
মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত ৰর্ণন সকল” “হিন্দুদের মিথ্যা দেবতাসকল" সাধারণ ভব্যতা 
এ সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবুত্ত করিয়াছে কিন্ত 
আঁমাঁদিগ্যে জানা কর্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধশ্ম-সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি 
পরম্পর দুর্ববাক্য কহিতে প্রবুন্ত হই নাই।' মিশনাঁরীদের তুলনায় রামমোহন এক্ষেত্রে 
যে সংযম, শিষ্টাচার, শালীনতা ও ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অতুলনীয় 
চরিত্রমীধুর্ধের পরিচায়ক । 


যদিও তৃতীয় সংখ্যার শেষে রামমোহন মিশনারীদের উদ্দেশ্তে লিখেছিলেন, ইহার 
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প্রত্যুত্তর আপনি ক্রমপূর্ববক দ্বেন” তবুও দীর্ঘদিন যাবৎ মিশনারীদের পক্ষ হতে 
এর কোন উত্তর প্রকাশিত হয়নি। প্রায় ছুবৎসর পরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস 
হতে বেদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ করে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। 
রামমোহন এই মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিলেন চতুর্থ নংখ্যায়। ভূমিকায় তিনি 
স্পষ্ট করে লিখেছেন, ০6 10050810105 205 1)0001012 50865010105 
17) 006 00170. 100000210৫6 6102 1/7692176 8.£9117506 010০ 1052 0: 
066০105152 20195510105 11) 12115101083 001)6:0615, ]101070, 00 1205 
£:220 501011250 2100 00100610911) 2 90211 09.0019.6215% 15$0120. 01 
0192 06 610০ 10195101095 0159965 210. 01500100090 95 01551010215 
£2100121061)5 21606 017818665০0 267%6757% 002.065 2:£911750 0106 
00906010765 01 06 5০05) 2100 01702521৬60. 160০0620175 010. 05 2.5 
17০1” 40110৮6185 21005 1095 00056901276 00 001151)১ 86091 21 
1)021521 0£ ডেো০ ০৪19১ ও, 10010) 00100061 0 0)65 9191)1001)109] 


1416.08.2.210,। 


এই সংখ্যাটি দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়টি হল, “4 16015 0০ 
06:0911) 00061165 01160060. 2:48.11)50 (116 ৬691) এবং দ্বিতীয় 
অধ্যাঁয়টি হল 0২2%501)5 ০৫ ৪. 1[7177000 101 121206105 0176 000০0011595 
06 (01001501905. বেদের প্রতি মিশনারীদের অসম্মানস্থচক মস্তব্য 
রাঁমমোৌহনের সমস্ত ক্রোধ প্রদীপ্ত করে তুলেছিল। তিনি মিশনারীদের উদ্দোস্তে 
ভাই ভূমিকায় লিখেছেন» 01065 1085 26 16950 1921 0007 6য061121706 
৪. 19501) 01 0727262, 1101) 01065 21০ 128.05 2100061) 60 11701110209 
0001 06005, 0৮110901756, 2৮ 006 52002 01006) 6172 0650০60€ 
£151) 05 010০1 2০0 400 0000 001)015 85 5090 ৮0010 191) 0০0 
70০ 00176 05১ 11700151176) 01196 16 500. 151) 001)215 00 09৪80 
ড০90]: 16116101) £০526০00115, 5০৩ 91)0010 1006 ৮8০৮৮ 0:621)9152 
12009063005 0901 (17০16135107 ০৫ 961১675. রামমোহন তীর বেদাস্তসার 
গ্রন্থের ইংরাজী অন্থবাঁদ হতে প্রচুর উদ্ধীতি আহরণ করে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মিশনারীদের 
মিথ্যা দোষারোপ খণ্ডন করলেন। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে 
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হিন্দুধর্মের গ্রচলিত রূপটিই তাঁর আদল রূপ নয়। মস্ত যে বেদোক্ত ধর্মের ব্যাখ্যা 
করেছেন সেটাই হল প্রকৃত হিন্দুধর্ম । মিশনারীরা যদি মে কথা বিশ্বৃত হয়ে 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত রূপটির প্রতি বিশেষ জোর দেন তাহলে খুষ্টধর্মের মধ্যেও 
সেই একই অনঙ্গতি উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহন লিখেছেন, '& 
71107000 ভ০০10 2150 70০ 10501590. 11 02151176 25 0106 56818021:0 
0৫6 0101150202105% 6102 9552170 01161110910 18101) 2.1100510 011011- 
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৪.1] 165 10015) 0:001£1য05) ১৪110705১ 111112,01625১ 19620011815 805010- 
€101005 010 51175) 011101659 0120508056810018010109 161105) 10015 


৮801১ 2100 00121 10018000105 1002.0111)015-" 


এদেশে খুষ্টধর্ম প্রচার সম্বন্ধে রামমোহন মন্তব্য করেছেন যে যদি মিশনারীর! 
অলৌকিক অংশ এবং ঈশ্বরের ত্রিত্ব প্রভৃতি বিষয় প্রচার হতে নিবৃত্ত না হন 
তাহলে এ দেশীয় কেউ আকৃষ্ট হবে ন।। সৃতরাং রামমোহনের মতে, 4175 
৪06100"--, 60 05090011)6 €1)9117 11)50000610175 00 0106 0:9.০6:091 
08165 06 00145619725 1:22101176 21901615006 06 1০৬ 1176 
00900116 0৫ 01211111710 2150. 01) 1092. 046 2. (০0 01: 01066 0910 
08016 ০0৫6 300. ৪70. 191, 0: 0০0, 181) 2190 4১6০1. তিনি 
বিভিন্ন মনীষী ও পাঁদ্রীদের উক্তি উদ্ধত করে দেখালেন যে এই সব বিষয়ে 
প্রত্যেকেই একটি করে ্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন । রামমোহন প্রশ্থ করেছেন, 
+/১12 [590 00656 60120800205 0: 00600120105, 61561) 105 01০ 
0615005 107056 21560 17) 0)০ 90:2000065, ৪0:9001606 00 002216 
81) 10021) 16 1)06 01:36 1170 00 86186150) ?” যে নাস্তিকতার অপবাদ 
মিশনারীর! হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে উচ্চারণ করেছিলেন, রামমোহন তাদেরই প্রচলিত 
ধর্মমতের ব্যাখ্যা করে সেই অভিযোগ ফিরিয়ে দিলেন। তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে 
ঘোষণা করেছেন, 4০ £০স্মা 90 178052 0৫ [07039. 009585560. ০৫ 
001710018 501)56 2.0. ০01012000 1101002905% জা1]] 6৮০1: 196 09157198060 
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€010611652 17. 61211 5215-00069.010001:5 0620. 2170. 0726 00611 
191161005 6£015 11] 105 01798111065 0101955 01065 80000, 0: 
06 2020190 0০ 80096, 50109 08911 170620)5 ৫01: 01১6 01010060101 
01 00150190165 রামমোহন এই সঙ্গে দেখালেন যে অসৎ উপায় অবলম্বন 
করার মত পরিবেশও গড়ে উঠেছে । রাঁজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের 
হিন্দুদের মধ্যে যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন স্থচিত হয়েছে তার ফলে 
অচিরেই অধিকাংশ হিন্দু দারিদ্র্যের কবলে পতিত হতে বাধ্য হবে। তখন ধর্মকে 
ভালবেসে নয়, কিংবা কোঁন মহৎ আদর্শের দ্বারা অন্ষপ্রাণিত হয়ে নয়, শুধুমাত্র 
অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, কিছু সখ, কিছু সম্পদ, কিছু সৌভাগ্যের আশায় তাঁরা 
খুষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে; আর তখন মিশনাঁরীরাঁও সেই সুযোগ 
গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না। রামমোহন যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণের সাহায্যে 
হিন্দুদের সেই অবশ্যস্তাবী পরিণাঁমের বিবরণ দিয়েছেন । 


3181010010108] 718.59.2116-এর চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালের 
১৫ই নভেগ্বর। এ বৎসরের ৩০শে জান্য়ারী রামমোহনের ০1081 292] 
০ 0০ (0111502% 29811০ প্রকাশিত হয়েছিল । 70120619% 0£ 9505 কে 
কেন্দ্র করে মিশনারীদের সঙ্গে তার যে বাদপ্রতিবাদ শুরু হয়েছিল এই পুস্তিকা 
প্রকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন তাঁর শেষ চেয়েছিলেন, পুস্তিকার নামে সেই 
ই্সিতই ছিল। কিন্তু তাই বলে তিশি খুষ্টধর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ 
করতে চানশি। বরং আরও গভীরভাবে তথ্যনির্ভর প্রণালীবদ্ধ আলোচনার 
সত্রপাঁতের জন্য এ বৎসরের এপ্রিল মাঁস হতে পৃথক একটি পত্রিকা প্রকাশের 
ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন 45409] 49৫21'-এর ভূমিকায় । এই সঙ্গে একটি বিষয়ে 
সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন । ইতিপূর্বে 
মিশনরীরা সাধারণ ভদ্রতা ও সংযমের সীমা অতিক্রম করে ধর্মতত্ব আলোচনার 
ফাকে ফাকে প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রপ ও গালি বর্ণ করতে দ্বিধা! করেননি। 
সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রামমোহন এখানে আগে হতেই 
সাবধান করে দিয়ে লিখেছেন, "৮ ৮1]1 02 2301006]5 1060658815 0109 
100081060০2 11700900020 012 72150139117260169 01: ০8100819669 0০9 
17070 6106 656110785 01 11)01%100215--0096 ০ 2৮০10 911 0162191%6 
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6200159520105, 21070. 50101) 21507001009 28 1986 10 100079089,06 
50101)600301) 101) 00০ 500)6০0, 81)0 08. 01)]5 521৮০ 00 190810. 009 
719£1:559 ০৫ 015০015 ১ 8100 01080 ৮৮০ 17961: 8110৬ 00150193601 
৪. 10)01002150 00 10186 0108 জা০ 212 6105986011) 2. 50161031, 1:611610905 
0151)7309,0101)+ 


রামমোহনের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি আলোচনায় যোগদানের জন্য বিশেষ- 
ভাবে মিশনারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্ত তারা কেউ এতে অংশগ্রহণ 
করলেন না। তার পরিবর্তে ষে ভদ্রলোক আলোচনায় যোগদান করলেন, 
তিনি রামমোহনের অহ্থরোধে কর্ণপাত না করে আপন স্বভাব অনুযায়ী সেই 
একই ধরণের আক্রমণ ও কটুক্তিতে নিজেকে নিয়েজিত করলেন। এই ভদ্র- 
লোকের নাম 101. ২. 5161, 1. 1). ইনি ইষ্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর অধীনে 
সার্জেন ছিলেন । 40. 25001751060 00০ 01181 800. [917701195 0: 
[30808.10 58150” এবং +700০ ১৪5087)06 01 10150070152 11) ড11001- 
০৪,010 01015419105 ০৫ ০01: [7,010 এই ছুটি গ্রন্থ এরই রচনা। এছাড়া 
তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির একজন সভ্য। ইনি হরকরা পত্রিকায় 
প্রথমে রামমোহনকে আক্রমণ করলেন। রামমোহন “রাম দাশ” ছদ্মনামে এই 
প্রসঙ্গে লিখলেন যে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্লিকতা৷ ও খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাঁদ 
উভয়েরই বিরোধিতা করেন, অথচ এ ছুটি মত হিন্দু ও খুষ্টানদের ধর্মের 
মূল কথা । হ্বতরাঁং রামমোহন হিন্দু ও থৃষ্টান উভয়ের শত্র | এই শক্রর বিরুদ্ধে 
একণন্গে অভিযানের জন্য রাম দা টাইটলর সাহেবকে আমন্ত্রণ জানালেন । 
টাইটলরের কাছে এই আমন্ত্রণ অসম্মীনজনক। কেননা! একজন পৌত্তলিকের 
সঙ্গে খষ্টানরা কোনমতেই এক পাধারণভূমিতে দীড়াতে পারেন না। তাই 
টাইটলর অত্যন্ত স্বণার সঙ্গে উত্তরে জানালেন যে খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মে তুলন! 
অন্যায় । কিন্ত রাম দাস এর উত্তরে লিখলেন যে ত্রিত্ববাদী খুষ্টান ও পৌত্তলিক 
হিন্দুর ধর্মমতের ভিতিভূমি এক ; অবতারবাদ ও ঈশ্বরের বন্ৃত্বে উভয়েই বিশ্বাসী । 
রাম দাসের এই মন্তব্যে টাইটলর ক্রুদ্ধ হয়ে খুষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করার জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু যুক্তিবিচারে অবশেষে রাম দাসের 
কাছে তাঁর পরাজয় ঘটল। এই বাদ-প্রতিবাদ ১৮২৩ সালের 
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ওরা মে হতে ২৩শে মে পর্যন্ত চলেছিল। পরে ওরা জুন তারিখে এ 
সমস্ত সংগ্রহ করে ৬ 10010265017 06 60০ [00217965010 ০ 
[0০105 23 006 502210010. 8515 01717000150 210 01711501801 
9£2.117$6 65০ 50115708630 20015 0£ ২, 25616 750. 8 10, 
95 [২৪ [00955.' নামে প্রকাশিত হয়। এই বাদ-প্রতিবাদের ক্ষেত্র ছিল 
প্রধানতঃ হরকর! পত্রিকা । কিন্তু এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর আবার 
এই তর্কযুদ্ধ নৃতন করে আঁরস্ত হয় এবং তখন এর ক্ষেত্র হয় ইত্ডিয়া গেজেট ও 
এ্যাডভার্টাইজার পত্রিকা । মসীযুদ্ধ চলেছিল জুন মাসের ১২ই হতে ২৯শে 
পর্যন্ত। প্রথমে আলোচনা ইত্ডিস্া গেজেটে শুরু হয়। সেখানে চিঠিপত্র' 
প্রকাশের জন্য কোন পক্ষকেই কিছু খরচ করতে হত না। কিন্তু পরে টাইটলর 
তার আলোচনা তীর প্রকাশকের পত্রিক! এ্যাডভাটাইজারে প্রকাশ করেন। 
কিন্তু এখানে বিনা! খরচায় রামমোহ্‌্নের চিগ্তি মুত্রিত হওয়ার স্থযোগ 
ছিল দ!। তবুও রামমোহন উপযুক্ত অর্থ বায় করে আলোচনা চালিয়ে 
যান। অবশেষে তাঁর ২৯শে জুন তারিখের চিঠি প্রকাশক ফেরৎ দিলেন এবং 
সেই সঙ্গে জানালেন 7 যেহেতু টাইটলর কোলকাতা ত্যাগ করে চলে গেছেন 
সেইজন্য তার পক্ষে আর কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
১৪ই জুলাই তারিখে রামমোহন সমস্থ চিঠিপত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলেন। 
এবারেও আলোচনা চলেছিল সেই একই ছ্মণীমে, তাই পুন্তিকাঁও প্রকাশিত 
হল বাম দাপের নামে । 


রামৌহন এই সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সালের মে মাসে খ্ষ্টধর্ম বিষয়ে আর একটি 
ক্ষুদ্র পুস্তিক1 প্রণয়ন করেন। এর নাম 'পাঁদ্‌রি ও শিষ্য সন্বাদ' । এর ইংরাজী 
অনুবাদ ৫৬ 101919506 166%79017 2. 1%11551017215 214 117060 010110252 
0070%৩:05' একই সমগ্র প্রকাশিত হ্য়। এই পুস্তিকায় একজন পাত্রীর সঙ্গে 
তার তিনজন চীনদেশীয় শিষ্তের কাল্পনিক কথোপকথন বণিত হয়েছে । পাদ্রীদের 
প্রচারকার্ষের ফলে এদেশে ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী 
ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর এক কি অনেক 
_-পান্্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে তার তিনজন শিষ্য তিনরকম উত্তর দিয়েছে। 
প্রথম শিষ্য বলেছে, ঈশ্বর তিন) দ্বিতীয় শিষ্য বলেছে, ঈশ্বর ছুই এবং তৃতীয় 


টা 
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শিষ্তের জবাব হল ঈশ্বর নেই। প্রত্যেকেই তাদের সিদ্ধান্তের কারণ উল্লেখ করেছে । 
প্রথম শিষ্ত বলেছে, “আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং 
হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধশ্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনামতে 
এক, এক, এক, অবশ্ঠ তিন হয়।* দ্বিতীয় শিষ্য বলেছে “আপনি এরূপ উপদেশ 
দিলেন যে, তিন ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, 
পশ্চিমদেশের কোন গ্রামে এ তিনের মধ্যে একজন বহুকাল হইল মার! 
গিয়াছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে ছুই ঈশ্বর বর্তমান 
আছেন ।” তৃতীয় শিষ্য বলেছে, 'পুনং পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক 
ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না! এবং খর গ্রিষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন । কিন্তু প্রায় 
১৮** শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা! তাহাকে এক বৃক্ষের উপর 

ংহার করিয়াছে । ইহাতে মহাঁশয়ই বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর নাই 
ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি কহিতে পাঁরি।' স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে ই 
পুস্তিকায় “প্রশ্নোত্তর ছলে গ্রন্থকার স্থকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক 
্রীষ্টীয় মত নিতাস্ত অসঙ্গত।, 


॥ সাত ॥ 


সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন রামমোহনের জীবনের ব্রত ছিল বলেই শিক্ষা” 
বিস্তারে তার মনোযোগ আকুষ্ট হয়েছিল ম্বাভাবিকভাবে। রামমোহনের সময়ে 
এদেশে শিক্ষার আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। পাঠশালা, চতুষ্পাগী আর মক্তবের 
মাধ্যমে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল ত৷ একান্তভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের । তাছাড়া 
ইংরাঁজী শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল ন1 সেখানে । অথচ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরাজীশিক্ষা বাঙালীর জীবনে অপরিহার্ষ হয়ে উঠছিল। একদিকে নৃতন 
শাসকগোচীর ভাঁষ! হিসাবে ব্যবহারিক জীবনে ইংরাজীর দাম বাড়ছিল, অন্তা্দিকে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ- 
জীবনে উনতিসাধনের জন্য ইংরাজীর প্রয়োজন দেখ! দিচ্ছিল। রামমোহন এই 
প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বেশী বয়সেও তিনি এই নৃতন ভাষাঁটি শিখতে 
শুরু করেছিলেন এবং কোঁলকাতীয় বসবাঁদ করার একরকম শুরু থেকে শিক্ষা 
বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন । 


এদেশে ইংরাঁজীধাচের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্টযন হল “কলিকাতা মাদ্রাসা" । এটি 
প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেষ্টিংদ ১৭৮১ সালে। হেষ্টিংদ নিজের খরচায় এর জন্য 
একটি বাড়ী করে দেন এবং প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একট জায়গীর ব্যবস্থা 
করে দেন। মীদ্রাপাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুমলমাঁনদের ভাঁলভাবে আরবী ও ফারসী ভাষ! 
শিক্ষা দেওয়]। ১৭৯২ সালে বেনারসের রেসিডেণ্ট 7. 000801810, 100190218 
বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্টা করেন। এখানে হিন্দু শান্ত, সাহিত্য ও 
আইন শিক্ষা দেওয়! হত। উদ্দেশ্টের দিক থেঞ্চে এই ছাট প্রা-ষ্ঠান ছিল সমধর্মী । 
শাঁদনকার্ষে ইউরোপীয় অফিসারদের সাহাখ্য করার জন্য এদেশীয় অধিবাসীদের 
এখানে হিন্দু ও মুসপমান শাস্ত্র ও আইনে অভিশু করে তোলা হত। সুতরাং দেখ! 
যাচ্ছে ষে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল এই ছুট শিন্মায়তন প্রতিষ্ঠার মূল 
কারণ। 


দীর্ঘদিন পর্যস্ত এদেশে শিক্ষাবিস্তারের কোন ইচ্ছাই কোম্পানীর ছিল না । শাসকের 
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ভূমিকাঁয় কোম্পানীর একমাত্র কাজ ছিল শোষণ করা। এদেশের মান্য যতদিন 
প্রকৃত শিক্ষা! হতে দুরে থাঁকবে ততদিন অন্ধকার ঘিরে থাকবে তাদের মিবিড় করে; 
আর সেই অন্ধকারে শোষণের য্্রটাকে প্রাণপণে চালিয়ে যাঁবে--এই ছিল 
কোম্পানীর আশা। যদি শিক্ষার আলো আসে, আর সেই আলোয় যন্ত্রের বিকট- 
রূপটা হঠাঁৎ প্রতিভাত হয়ে পড়ে শাসিতের সামনে, তাহলে বিদ্রোহ হুচিত হতে 
পারে,_কোম্পানীর কর্তাদের মনে এ ভয়ও ছিল। ১৮৫৩ সালের ১৫ই জুন 
তারিখে সিলেক্ট কমিটির সামনে প্রদত্ত মা্শম্যানের সাক্ষ্য হতে জানা যায় £ “০: 
৪ 50105106121016 (1106 2666] 06 1130151) 030৩210109150 0780 0691 
৪9080115150 17 [10012, 01)616 ২725 6:68 00719051010] 60 129 35501 
0৫6 11096006101 101 61) 13961565. ৭০ 2০110765 0: 01০ 00110 
2110170136125 110 61191000105 ৮7০০ 2156 69360 0001) 01)2 5319)00 
10) 0106 562 1792, 17618 141. ড/112101০6 0:99590. 69 2৫0 
০ ০1810525 10 01) 01816 406 ০0৫6 61506 5691, 601 92100106 006 
5০19001 109.5605 0০0 [1)019+ 01715 21700062120 01১০ £:০216590 900031- 
[100 11) 0176 0016 06 0:0901016601) 20. 10 আ০5600100. 0609391:5 
€0 ভ1000187 002 ০1975595, 01590 0190058] £0৮০ [156 60 ৪. ৬615 
10)60701:2,012 02108009511. ৮711017১101 019০ 91750 61009, 006 %16ও 0: 
615 00010 06101906015 01, ০ 5101206 01 20009.61017 2:60০1 
ভ৮০ 1080 010091120 00596951010 01 0106 ০001)0:55 21০ 06৬61091920. 
09) 01026 0008.91072) 01076 01 0159 10117206015 509,090. 01096 ০ 1780 
1050 1056 4১101109010 001 10115, 11 1951176 2110 790. 617০ 
250201151)70170 06 501)00915 2100 0:01165595) 2100. 01186 10 আ০০]0 
1706 ৫09 101 05 00 160696 0106 88716 10115 11) 16210 €0 [17019.+ ২ 
কোম্পানী তাঁর নির্বুদ্ধিতার পুনরাবুত্তি করতে চাইল ম, তাঁই এদেশে ইতরাঁজী- 
শিক্ষার আশ হল স্থদ্বরপরাহত। এদিকে এদেশীয় জ্ঞানপিগ্যাচ্চাও ক্সীণ হ'। 
এল। নবাবী আমলে সরকার, জমিদার অথবা ধনীব্যক্তির প্রত্যক্ষ উৎসাহ 'ও 
পৃষ্ঠপৌষকতাঁতেই বিদ্াচর্চার উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু কোম্পানীর আমলে যথাযথ 
১। ]7150015 ০0170002610) 11 [11012 000217 0)০ [015 01 00০ 7851 


[0959 0010002/--85 8, 10, 9858, 
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উৎসাহের অভাব তার প্রতি..প্লকতা স্থষ্টি করল। লর্ডিপ্টো তাঁর ১৮১১ সালের 
৬ই মার্চ তারিখের “মিনিটে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে 
বেনারসে সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও হিন্দুশান্্র আলোচনার অপর ছুটি প্রসিদ্ধ স্থান 
নদীয়া! ও ত্রিছতে এই ধরণের আরও ছুটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন । 
১৮১৩ সালে কোম্পাণীর চার্টার রিনিউ করা হল । সেই সময় কোম্পানী শিক্ষা- 
খাঁতে বাধিক এক লাখ টাঁকা মঞ্জুর করল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গ সেখানে 
সম্পূর্ণরূপে রইল অনুচ্চারিত। 


এদেশে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হয়। লগুন 
মিশনারী সোসাইটির এজেন্ট রেভারেওড হিঃ মে চুচুড়ায় তাঁর নিজের বাড়ীতে 
১৮১৪ সাঁলের জুলাই মাসে ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
“এতাদ্দশীঘ ইংপ্রাজী-স্কুলের মধ্যে এই শ্কুলটি সর্বপ্রথম সংস্থাঁপিত হয়।” প্রথম 
দিন ছাত্র সংখ্যা হল ১৬ জন। কিন্ত দ্বিতীয় মাঁসে ছাত্র সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির 
জন্য জায়গার অভাব হল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টার ফর্বস ( 0293 ) 
তীকে ওলন্দাজদের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লার একটি বড় ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। 

১৮১৫ সালের জানুয়ারী মানে মিঃ মে সহর থেকে একটু দূরে গ্রামের মধ্যে 
এরই একটি শাখা গড়লেন । এই বৎসরের মধ্যে এই ধ্নণের আরও কয়েকটি শাখা 
স্থাপন করতে হল। এই সমস্ত স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করতে 
লাগল । কখিশনাঁর স্কুলগুপির উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে প্রীত হলেন। তীরই চেষ্টায় 
খিঃ মের প্রচেষ্টা গভনমেন্টের নজরে এল এবং মাসিক ৬০০ টাকা সাহীষ্য মঞ্জুর 

হল । ফলে দেশে আলোড়ন জাঁগল। ইংরাজী শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠায় অনেকেই 
উৎসাহিত হলেন। বর্ধমানের মহারাঁজা তেজচাদ বাহাঁছর তাঁর পাঁঠশালাঁকে 
ইংরাজী স্কুলে পরিণত করলেন। আরও একজন জমিদার তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করলেন। শ্রীরামপুরে মিশনারীরা এই কার্যে ব্রতী হলেন। কোলকাতায় প্রথম 
স্কুল স্থাপন করলেন ফিরিঙ্গি শোরবোর্ণ। দ্বারকানাথ ঠাঁকুর ছিলেন শোরবোর্ণ 
সাহেবের স্কুলের ছাত্র। পরে আরটুন পিক্রদ নামে আর একজন সাহেব আর 
একটি স্কুল স্থাপন করেন ।”১ 


১। হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত--রাঁজনারায়ণ বনু 
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রামমোহন যখন কোলকাতায় বসবাস শুরু করলেন তখন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের 
প্রথম পর্ব চলছে। তিনি এই প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন এবং এদেশীয় 
যুবকদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ডেভিড 
হেয়ারের সন্ধে কর্মে ব্রতী হলেন। 


আত্মীয় সভা! প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন তাঁর বাড়ীতে এক সভা আহ্বান করেন । 
সেই সভায় তিনি পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার উচ্ছেদ করে দেশবাসীর 
নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মচর্চ। প্রচারের প্রয়োজনীয়তা 
উল্লেখ করেন এবং তার জন্য আত্মীয় সভ! নামে একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব 
করেন। এ সভায় হেয়ার সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আত্মীয় সভার 
পরিবর্তে একটি কলেজ স্থাপনের উপর জোর দেন। তীর মত হল, পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হলে এদেশের যুবকর1 অচিরেই কুসংস্কারমুক্ত 
হয়ে উঠবে। রামমোহন আনন্দের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন । 
কিন্ত আত্মীয় সভা! প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বার সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে না 
চিন্তা করে তিনি এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীগণ আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা হতে বিরত 
হলেন না। একদিকে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হল, অন্যদিকে রামমোহন হেয়ার 
সাহেবের প্রস্তাবটিও কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হলেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
নাষে এক সন্ত্াস্ত ভদ্রলোক রাঁমমোহনের বন্ধু ছিলেন এবং ইউরোপীয়ান সমাজেও 
তার যাতায়াত ছিল। বিশেষতঃ স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এভোয়ার্ড 
হাইড হষ্টের সঙ্গে তাঁর ছিল যথেষ্ট পরিচয়। তিনি হাইড ঈষ্টের কাছে কলেজ 
স্থাপনের প্রস্তাবটি উ্থাীপন করলেন। কলেজ স্থাপনে হাইড ইষ্ট সম্মত হলেন ; 
কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে দেশীয় অন্ান্ সম্তরাম্ত তদ্রলোকদের মতামত 
জানার জন্য তিনি বৈচ্থনাথকে উপদেশ দিলেন। বৈছ্যানাথ একে একে অনেকের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচন! করে প্রভূত উৎসাহ পেলেন। অবশেষে ১৮১৬ সালে 
১৪ই মে তারিখে হাইড ঈষ্টের বাড়ীতে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা 
আহ্বান করা হুল। ১৮ই মে তারিখে বন্ধু মিঃ জে হারিংটনকে লেখা চিঠিতে 
হাইড ঈষ্ট এই সভার বিবরণ দিয়েছেন । সভায় ৫* জনেরও বেশী ব্যক্তি উপস্থিত 
হন। তাদের মধ্যে বহু সন্ত্রান্ত ধনী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন । তাঁর! সকলেই 
কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রতি দেন। কিন্তু রক্ষণশীল 
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সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে রামমোহনের সাহাষ্য গ্রহণে আপত্তি ওঠে। 
তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে রামমোহনের সাহাধ) গৃহীত হলে তাঁরা সরে 
ঈাড়াবেন। রামমোহন প্রকাশ্তে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছেন এবং মুসলমানদের 
সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন। সেইজন্য তাঁরা রামমোহনের সঙ্গে কোন যোগ 
রাখতে রাঁজী নন। হাইড ঈষ্ট এই প্রস্তাবে একটু বিপদে পড়লেন। রামমোহন 
ছিলেন উদ্যোক্তাদের একজন, স্ৃতরাঁং তাঁকে কমিটি হতে বাদ দেওয়া! যুক্তিযুক্ত 
নয়। অথচ বাদ না দিলে হিন্দুদের এক বিরাট অংশের সাহাষ্য ও সহযোগিতা 
হতে বঞ্চিত হতে হবে; ফলে কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল পরিকল্পনাই বানচাল হওয়ার 
সম্ভাবন!। এই সময় ডেভিড হেয়ার সমস্ত পরিস্থিতিটি উল্লেখ করে কলেজের 
সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার জন্য রামমোহনকে অনুরোধ জানালেন । রামমোহন 
তৎক্ষণাৎ সানন্দে সেই প্রস্তাবে রাঁজী হলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য একটি 
কলেঙ্জ প্রতিষ্ঠিত 'চীক__-এই ছিল তার উদ্দেন্ত ) সেই উদ্দেশ্ট পূরণের জন্াই 
এককথায় তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, 
[006 23 100 6180010 1 6০00106 [২90010001001) [305 60 
10100101709 1119 00018900101], 2.5 1)9 21090. 0112 20002010121 1015 
00010 01721 177016 602 [176 21005 10011517 01115 29106 23 
৪. 007001166৩-1791৮, 5 নিজের নামের প্রচার নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারই 
চেয়েছিলেন রাঁমমোহন। 


হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হল ১৮১৭ সালে। উদ্যোক্তার্দের মধ্যে একজন হয়েও 
এখাঁনে তাঁর নাম রইল না বলে রামমোহন দুঃখিত হলেন না। বরং হিন্দুকলেজ 
প্রতিষ্ঠায় তিনি উৎসাহিত হলেন; নৃতন করে প্রেরণা পেলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা 
বিস্তারে। তাঁরই ফলে কয়েক বতমর পরে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় গড়ে তুললেন 
একটি ইংরাজী স্কুলন। ১৮২২ সাঁলে স্থাপিত এই স্কুলটির নাম “আযাংলো-হিন্দু স্কুল ।' 
এর প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার রামমোহন নিজেই বহন করতেন। অবশ্ঠ তাঁর স্বদেশী ও 
বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন কিছু কিছু সাহায্য দিতেন। এ্যাডাম সাহেব 
ছিলেন স্কুলের তত্বাবধায়ক। যাঁট থেকে আশী জন বালক এখানে শিক্ষা গ্রহণ 
করত। স্থলে চাঁরটি শ্রেণী ছিল। 'প্রথম অর্থাৎ সর্বোচ্চ শ্রেণীতে 1150 9০০ 
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0৫170070915 1770100215 0059525) 9010529101)5 [315001750৫6 10019 20, 
]105588 9০121701980 10191095093 02 141901)21)1059 2180 £১5000170100% 
[71750730901 0৫ 0011951710109171৭১ 1 01709575171561151) (318000)8, 
01450316115 (360৫1:211,5 এবং বাংলা অন্বাদের জন্য ৬০1611:6+5 171500:5 
0 01081195 এন] 0 ১৯৪৭৪ পুস্তকগুলি পাঠ্যতালিকার অন্ততুক্ত ছিল। 
রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাঁদ ও বন্ধু দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলের ছাত্র 
ছিলেন। ছাত্রদের বাৎসরিক "পরীক্ষা নেওয়া হত কখনও বা হরকরা৷ অফিসে, 
কখনও ব1 টাউন হলে। ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী দেশী ও বিদেশী বনু 
সন্তরাস্ত ব্যক্তি এই সময় উপস্থিত থাঁকতেন। পরীক্ষার পর ছাত্রদের দামী ও 
প্রয়োজনীয় পুরস্কার দেওয়া হত। এই সমস্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করতেন 
রামমোহনের বন্ধু--ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির সভ্যবুন্দ। 


রামমোহনের এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকারী 
নীতি নির্ধারণে গোলমাল দেখা দিল। গভর্নমেণ্ট বেনারসের সংস্কৃত কলেজের ন্যায় 
আরও ছুটি কলেজ নদীয়ায় ও ত্রিহুতে স্থাপন করার পরিকল্পন। করেছিল। কিন্তু 
নান। অন্ুবিধার জন্য তা হয়ে ওঠেনি । পরে ১৮২১ সালে এ পরিকল্পনার পরিবর্তে 
কোলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কোম্পাশী এদেশে 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করেহিল তা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নির্ধারিত খল । 
রামমোহন ক্ষুব্ধ হলেন। দ্রেশের সর্বস্তরে যখন ইংরাজী শিক্ষার চাহিদ। বেড়ে 
চলেছে, যখন্‌ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্ুলগুলি জনসাধারণের উৎসাহ 
আর আগ্রহে উত্তরোত্তর সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে, তখন শুধুমাত্র সংস্কৃত 
শিক্ষার জন্য এই বিপুল অর্থব্যয় অপচয়েরুই নামান্তর । দেশের প্রকৃত উন্নতি যদি 
গভর্নমেন্টের লক্ষ্য হয় তাহলে ইংরাজীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত । 
রামমোহন তাই সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর 
তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাষ্টকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। এই পত্রে 
তিনি সরকারী নীতির সমালোচনা করে বলেন ষে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠ। করে 
হিন্দু প্ডিতদের দ্বার! যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা! করা হবে ত। এদেশে বহুদিন হতেই 
প্রচলিত আছে। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত 
করার জন্ত প্রায় জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন । গভর্নমেণ্টের যদি ধারণ। হয় 
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যে এদেশের অনেক অমু:) সম্পদের সন্ধান এই ভাষায় লিপিবদ্ধ থাঁকাঁর জন্য এই 
ভাষা জানা প্রয়োজন, তাহলেও নৃতন করে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজন 
নেই। এদেশে বন্থ পণ্তিত এই ভাষা খিক্ষকতায় ব্পূত আছেন, এদেরই উৎসাহ 
ও সাহায্য দিলে গভর্নমেণ্টেব উদ্দেশ্তট সফল হবে। শিক্ষাথাতে যে বিপুল অর্থ 
মঞ্জুর করা হয়েছে তার সমস্তটাই সংস্কতশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়! যুক্তিযুক্ত নয়। 
গতনমমেন্ট যদি এদেশের জনসাধারণকে অজ্ানতাঁর অন্ধকারে আবদ্ধ রাখতে চায় 
তাহলে অবশ্ঠ এই ব্যবস্থাই উপযুক্ত; কিন্তু তা যখন নয়, তখন ইংরাজী খিক্ষার 
ব্যবস্থা হওয়াই বিধেয়। রামমোহন লিখেছেন, 306 ৪5 00০ 20000051617 
০ 01)০ 10202 10000190101 15 017০ 0012০60100০ 0০ ০[106]00, 
10 আ1]] ০0175200021)015 01:005062 ও, 10016 1102191] 2170. 210111)001760 
55361] 0৫ 10500061010) 21001019011 19901)21790105) 10000191 
[1)11-73001)57 51701015620. 213260105) 16) 0616 05660] 
50161)065 ভ1)101) 1025 170৫ 2.০০01001151)20. 101) 006 50000 010009560. 
05 21011095100 9 19৮৮ 66100102001) 0৫6 08101705220. 192:0)1105 
8৫710806011) 17010106, 200. 01095101176 2 5011262 100177191760 10) 
0০ 05025581% 1000155, 10500016155 9100. 0616 870219605." এদেশীয় 
যুবকদের উপযুক্ততাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্ত রামমোহন এখাঁনে একটি আদর্শ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছেন । সেখানে বিক্ষার্দান প্রণালী হবে উদার ও 


স্কৃতিসম্পন্ন ; পাঠ্যতালিকাঁয় থাকবে গণিত, প্রকৃতিবিদ্া, রসাঁয়ণ, শরীরবিদ্যা 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়) শিক্ষকতীয় শিযুক্ত থাকবেন ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 


কতিপয় প্রতিভাবান্‌ ও বিদ্বান মহোদয় এবং শিক্ষায়তনে থাঁকবে প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতি । 


গভর্নর জেনারেলের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্ত রামমোহন এই পত্রথানি বিশপ 
হেবরের হাতে দিয়েছিলেন । হেবরের মত হল, এই পত্রটি 4০: 5 ৫০০৫ 
[10061151)9 60090 52562 ) 200 01:01010 20601001005, 18 ৪ 128] 
50110310525 50100116 [0 2] 4১818610. কিন্তু ছুংখের বিষয় 
সরকার পক্ষ হতে সেদিন এর সমর্থন আসেনি । 
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পাশায়ান অফিন হতে গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী ১৮২৪ সালের ২র! জাহুয়ারী 
রাঁমমোহনের পত্রের একটি কপি মন্তব্যদহ জেনারেল কমিটি অব পাবলিক 
ইন্সট্রাকসনে পাঠিয়ে দিলেন। গভর্নমেণ্টের মন্তব্য হল, প্রথমতঃ প্রস্তাবিত 
স্কৃত কলেজে যে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া! হয়েছে সে সম্বন্ধে 
রামমোহনের ধারণ স্পষ্ট নয়। বেনারসের সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাত। মীদ্রানার 
শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকসন গঠিত 
হয়। এ কমিটির একজন সদন্য [3016 1/2.0]6721০-কে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার 
উপর একটি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ রিপোর্টে বন! হয় 
যে এদেশে নৃতন কোন শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে সেখানে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুযোগ রাখা উচিত। এই প্রস্তাব গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 
অন্থমোদিত হয়। স্থতরাং নৃতন যে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবে তাঁর শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় এইটুকু সংস্কার সাধিত হবে, যদিও মুখ্য উদ্দেশ্ট নিবদ্ধ থাকবে সংস্কৃত ভাষা 
ও সাহিত্য।চর্চার উপর। দ্বিতীয়তঃ রাঁমমোহন সংস্কৃত তাঁা ও দর্শনের বিপক্ষে 
য1 লিখেছেন তাঁর সমস্তটাই হল অতিরঞ্জিত। তৃতীয়তঃ পার্লামেন্ট এদেশীয় 
শিক্ষা বিস্তারকল্পে অর্থ মঞ্ুর করেছিল। কিন্তু রামমোহনের আবেদনে 
এ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি। স্তরাৎ গভর্নমেন্ট এ আবেদন বিবেচনা] করতে 
অনিচ্ছক। কমিটিও ১৮২৪ সালের ১৪ জানুয়ারী তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে 
গভর্শমেণ্টের মনোভাবের সমর্থন জানাল । কমিটি আরও বলল যে আবেদনে 
বলা হয়েছে যে সমগ্র দেশের পক্ষ হতে এই আবেদন করা হয়েছিল, কিন্ত 
আবেদনে একটিমাত্র ব্যক্তিরই স্বাক্ষর ছিল; এবং দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই 
তাঁর মতের বিরুদ্ধে। তাই তাঁর আবেদন গ্রাহ হতে পারে না। 


কমিটি রামমোহনের আবেদন গ্রাহহ করল ন1। কিন্তু ঘটনাচক্রে কোর্ট অব 
ডিরেক্টরস্‌ কমিটির সিদ্ধান্তের 'প্রতিবাদে রামমোহনের কথার প্রতিধ্বনি করে 
বমলেন। ১৮২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে তারা একথা 
জানালেন । সেই সঙ্গে লিখলেন, “102 £০৪0 200. 51100101070 1)9৬০ 001 
6০ 66801 7755000 16200106, ৮০৮ 05660] 12817116? আর এই 
40861] 1682১1728'-এর প্রসঙ্গে তীর পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞানের উল্লেখ করলেন। 
গভর্নর জেনারেল এই পত্রটি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কমিটি রামমোহনের 
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আবেদন সহজেই উড়িয়ে দিশেছিল, কিন্তু উধ্বতন কতৃপক্ষের ক্ষেত্রে তা সম্ভন 
হল না। তাই উপযুক্ত কারণ অবতারণ1 করতে হল। আত্মপক্ষ সমর্থন করার 
জন্য কমিটি জানাল, যদিও সাধারণভাবে মনে হয় যে এদেশের অধিবাসীদের 
জন্য উন্নততর শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া উচিত, তবুও ধাঁরা এ দ্বেশের শিক্ষিত এবং 
অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাঁখেন তীর! প্রত্যেকেই শ্বীকাঁর করবেন 
যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এ দেশের অধিবাসীদের ধারণা ভাল নয়। জীবিক1 
অর্জনের জন্য ইংরাজী শিক্ষার কিছু চাহিদা আছে বটে, কিন্ত এ দেশের পশ্তিত ও 
মৌলভী প্রাচ্য শিক্ষায় সন্তষ্ট ঃ জনমত পাশ্চাত্য শিক্ষার বিপক্ষে । অবশ্ঠ যদিও 
শিক্ষাক্ষেত্রে গভন্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে এদেশের অধিবাঁপীদের সংস্কার অনেকখানি 
কমেছে, তবুও হঠাৎ নৃতন প্রচেষ্টা শুরু করলে তা পুনরায় বাড়তে পারে এবং ফলে 
গভনমেণ্টের উপর তাদের আস্থা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই এই অবস্থার 
পরিশ্েক্ষিতে কিট: সুচিস্তিত সিদ্ধান্ত হল £ ৮৪ [0050 107 612 05510 
£০ ৮/101) 610০ 0106 0৫ 009001291 01621008066, 220. ৪19০ €1)০ 16399 
12126 11) 00116 50১ 83 90 6050 ৮৮০ 12৮2 5840 30610121)0 00 


51107 61720 0172 5000155 29 19 10 1022105 127)01:09109016- 


কমিটি সেদিন রাঁমমোহনের আবেদন অগ্রাহ করলেও আবেদনের উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হল না। এরই ফলে ইংলিশ পার্টির উদ্তব হল। তীরা ইংরাজী 
শিক্ষা প্রচলনের জন্য চাঁপ দিতে লাঁগলেন। বিষয়টি চূড়ান্ত মী*।'াঁর জন্য গভর্নর 
জেনারেলের কাছে পাঠান হল। গভর্নর জেনারেল তখন উইলিয়ম বেটিঙ্ক আর 
মেকলে তার আইন-সদস্য । মেকলে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে রাঁয় দিলেন । 
সময়টা! হল ১৮৩৫ সাল) রামমোহন তখন আর বেঁচে নেই। রামমোহন না 
থাকলেও তার আবেদন ছিল, তাঁর যুক্তি ছিল, তাঁর নূরদৃষ্টি ছিল। তাই ইংরাজ? 
শিক্ষার সমর্থনে মেকলের উপর রামমোৌহনের গভীর প্রভাব অনন্বীকার্য । 


॥ আট ॥ 


মিশনারীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে রামমোহন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে ত্রীশ্বরাত্মক খুষ্টীয় 
মতের যে অসঙ্গতি তুলে ধরেছিলেন তা] বিশ্বাস করে পাত্রী উইলিয়াম এ্যাডাম 
নিজেকে ইউনিটেরিয়ান বলে ঘোঁষণা করলেন । শুধুমাত্র এযাডাম নন, কোলকাতার 
আরও কিছু সংখ্যক খৃষ্টান ভদ্রলোক এ বিষয়ে রামমোহনকে সমর্থন জানালেন । 
এরই ফলে ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মানে “ক্যালকাট' ইউমিটেরিয়ান সে'পাইটি 
প্রতিষ্ঠিত হল। এর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন স্থপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার [০০৭07 
[01015215, ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানীর বণিক (90:88 192093 33010028, 
এটনাঁ ভ/111182) 2, কোম্পানীর কর্মচারী 0:009% তো এবং 
৬/111120) 4১020) ; এছাঁড়া এদেশীয়দের মধ্যে ছিলেন দারকানাথ ঠাকুর, 
প্রসম্নকুমার ঠাকুরঃ রামমোহন ও তীর পুত্র রাধাপ্রমাদ। সোসাইটির উদ্দেশ্য 
ছিল খুষ্টায় একেশ্বরবাদের প্রচার। কিন্ত তাঁর পূর্বে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রত্তত করার 
উপরে সোসাইটি জোর দিয়েছিল। তাই সাধারণ মানুষের নৈতিক, মানসিক 
ও শারীরিক উন্নতি সাঁধনই সেখানে সর্বপ্রথম বিবেচ্য ছিল। 


সৌঁসাইটির কাজের জন্য একটি ঘর ভাড়া করা হয়। এ্যাডাম হলেন সেক্রেটারী । 
আধিক সাহায্যের অধিকাংশই এল রামমোহনের কাছ হতে। সম্পূর্ণ নিজস্ব 
অর্থে তিশি তৈরী করলেন ইউনিটেরিয়ান প্রেস; আযংলো-হিন্দু স্কুলের ব্যরভারও 
বহন করলেন তিনি নিজে । সোসাইটির কাজ এগিয়ে চলল । সভ্যসংখ্যা অল্প 
হলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই এই সোসাইটি 
ইংলগ্ড ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই স্থত্রে 
রামমোহন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সোসাইটির কাঁজে রামমোঁহনের 
উৎসাহের পরিচয় পেয়ে তারা আনন্দিত হলেন এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে 
এবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বেড়ে চলল। আমেরিকায় 
কেম্বিজের হারভার্ট কলেজের ইউনিটেরিয়ান আচার্য (101151509: ) রেভারেওড 
হেনরী ওএর (ড/9:6 ) ১৮২৩ সালে রামযোহনকে একটি স্থদীর্ঘ পত্র লেখেন। 
'ভাঁরতে খ্ৃষ্টধর্ম প্রচারের ভবিষৎ ও উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল এই পত্রে। 


রামমোহন £ সমক্-জীবন-সাঁধনা ১৪১ 


রামমোহন এই সময় একাধারে মিশনারী ও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সন 
তর্কবিতর্কে ব্যস্ত থাকার জন্য উত্তর দেন ১৮২৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে । 
এই উত্তরে তিনি ঘ্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, ণু 015550560০0 00115 072 
01771501211, 26 00006115 100910860, 1188 ৪. £1:29161 061006005 
6০ 17096 01) 00079], 90019] 220. 00101021 50206 0€17321715230 
01720 2179 00701 10007 16115107105 555200. এখানে লক্ষণীয় যে 
রামমোহন 4£ 0:09021]5 £)০এ1০৪6৪৫এর উপর জোর দিয়েছেন । কারণ 
এদেশে মিশনারীদের প্রচারের মধ্যে অনেক কুসংস্কার যুক্ত হয়েছিল। তাই যে 
সমস্ত আমেরিকান ইউনিটেরিয়ানগণ খুষ্টধর্মকে সংস্কারমুক্ত করায় ব্রতী হয়েছিলেন 
রাঁমমোহন তাদের কার্ষের প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে হংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের 
কথা উল্লেখ করেন এবং চার্চের ক্ষমতা ও অর্থের প্রতিকলে তাদের ছুরহ প্রচে্াকে 
সহানুভূতির সন্ধে আলোচনা করেন। এরপর খুষ্টধর্মে দীক্ষিত এদেশীয়দের 
সম্বন্ধে বলেন যে এদ্রে সংখ্যা একেবারেই নগণ্য এবং শিশ্নশ্রেণীর মুগ্রিমেয় যে 
কজন আছে তারা মণিক্ষিত ও প্রলোভিত । এদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ত্রিত্ববাঁদ 
প্রচাঁৰ করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু ইউশিটেরিয়ান খুষ্টধর্ম তার! গ্রহণ 
করতে পারে, অন্ততঃ এর প্রচারে উত্লাহ যে দেবে সে বিষয়ে নিশ্চিত। তাই 
এখানে ইউনিটেরিয়ান গৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হলে প্রথমে এদেশীয় লোকের মধে] 
ব্যাপক শিক্ষা বিস্তবের প্রয়েজন । তাই রামমোহনের পরামর্শ হল, 4০ 3210 00 
[351801 23 179017% 30010005 2170 2101 62.০1)619 06 [০,39068]) 1০901- 
111) 910. 95012109010 01)115019.0 000:9115 11101736160 ৮101) 1611£1- 
003 0090601095, 25 900 ০110010756215065 008. 8:01016, 00 5101280 
10009519065 26016001515 21)0100 0172 29055 00120000181, এখানে 
স্মরণীয় যে এই সময় সরকারী শিক্ষানীতিতে এদেশে ইংরাঁজী শিক্ষার প্রসঙ্গ বাদ 
দেওয়া হয্জেছিল এবং তাঁরই প্রতিবাদে রামমোহন লর্ড আঁমহাষ্টের কাছে আবেদন 
করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে সরকারী সাহাধ্য যখন আশার অতীত 
হয়ে উঠল রামমোহন তখন এই সব বিদেশী ইউনিটেরিয়ানদের এ বিষয়ে 
উৎসাহিত করতে লাগলেন। তিনি গতীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হেনরী ওএরকে 
জানালেন, ] 1095 109 0115 109011100 17) 52108 0090 €৮০-031105 ০0: 
(06 0906 90041910010) 06 36059] ০৪1৫ 106 970220117615 £190. 
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0:20519,0101058 17 ০1100190108. 


বিদেশী ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে সংযোগ বুদ্ধি হওয়ায় সোসাইটির কার্ষে উৎসাহ 
দেখা দিল। কমিটি শীঘ্রমধ্যে কোলকাতায় একটি ইউনিটেরিয়ান মিশন 
স্থাপনের জন্য উৎস্ক হয়ে উঠল। উপাসনাগৃহ ও একটি স্কুল স্থাপনের জন্য 
উপযুক্ত জায়গা কেনার আয়োজন চলল । সদস্যরা নিজেদের চাদায় কিছু ভাল 
ভাল পুস্তক কিনলেন এবং সেই সঙ্গে দান হিসাবে পাওয়া কিছু পুস্তক ঘোগ 
করে তারা একটি লাইব্রেরী গড়ে তুললেন। 


এর কিছু পরে রামমোহনের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা! দেয়। পুত্র 
রাধাপ্রসাদ ও ভাগিনেয় গুরুদাসের বিরুদ্ধে বর্ধমানের মহারাজা যে মামলা শুরু 
করেন তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। তাই কিছুদিন যাবৎ অন্তান্য 
কার্ষে অংশগ্রহণ করার মত তীর মানসিক অবস্থা ছিল না। ১৮২৬ সালে এ 
মামলা নিষ্পত্তি হয়ে” গেল। রামমোহন স্বস্তি পেলেন। এরপর আবার নৃতন 
উদ্য়ে কার্যে মনোনিবেশ করলেন । এই সময় একদিকে তিনি গায়ত্রীমন্ত্রে 
ইংরাজী ও বাংল! অন্রুবাদ করলেন, অন্তর্দিকে খ্যাডাম সাহেবের মহযোগিতায় 
ইংরাঁজী 52090159 012 17700176-এর বাংল! অন্তবাঁদে প্রবুন্ত হলেন । এই বৎসরের 
প্রথম দিকে আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান কমিটি হতে প্রাপ্ত 4006 19001507650 
81801760500 0172 00010511917 7262১ নামে একটি পুম্তিকার প্রতি 
তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং এর বহুল প্রচারের জন্য নিজের ইউনিটেরিয়ান 
প্রেম হতে এর একটি সংস্করণ যুদ্রিত করে কোলকাতায় বিতরণ করেন। এই 
বৎসরের শেষের দিকে আঁর একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির নাঁম, 
6১17857010৫ 8, 1757010 00 61১০ (30089501011) 00 5০0 £2010615€ 
৪. 00021681191 101902 0£ 9/0151)10 1185668.0 0৫ 0102 10006100515 


800615060 25 01151)60. (01381:01)95 ? এটির রচয়িতা হিসাবে চন্ত্রশেখর 
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দেবের নাম মুদ্রিত হয়েছিল; কিন্তু এটি ঘথার্থই রামমোহনের রচনা । ভাঃ 
টুকারম্যানকে লেখ! ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে মিঃ এ্যাডাম 
একথা উল্লেখ করেছেন। তাছাঁড়৷ এ প্রণঙ্গে চন্দ্রশেখর দেবের হ্বীকারোক্তিও 
আছে। রামমোহনের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এ সম্পর্কে 
লিখেছেন, ০৬০ 179% 611০ 20001501160? 73800. 010013012. 9176101161 
[02৬ 171009216 20] 0019 302610606 এই পুস্তিকাঁয় রামমোহন দশটি 
কারণের উল্লেখ করেছেন, তাঁর 'ধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নবম ও দশম 
শাঁরণ। তিনি লিখেছেন, 3908056 [01108101875 16)2০6 00915016157) 
৪180 10019 005 10০ ০০15 ৪9010150109] 00001909000) ৪10. 
€061:205 01500101)621091,062 21] 00০ ০৮11 50755900017063 16510] 017 
[00 00227. 32082052 [01010911905 170211959, 0:06659 8270. 
170010206  চ0০ ৫0900117001 61০ 01511)6 03105--28. 00900111706 
71101) ]:91070 ঠি015গ 1039.1100911720 0০901) 95 006 (01011501821 
9০110080195 200 ৮5 ০: 10950 2.00161)0 ড7:1610755 ০0100001)19 
০1190 6116 ৮৪৫5.) | 


১৮২৭ সাল থেকে সোসাইটির কাঁজকর্ম নৃতন উদ্যমে চলতে শুর করল। এরই 
কিছু পূর্বে এ্যাভাম সাহেবের সংবাদপত্রের (0০810800 0:02101) প্রকাশ 
গভন“মেণ্টের আদেশে বন্ধ হয়েছিল। তাই এ্যাডামের হাতে এগন প্রচুর সময়; 
তিনি প্রচাঁরকের কার্ষে নিযুক্ত হলেন। বুটিশ ইউনিটেরিয়ানগণ এই সমস্ত 
কার্ষের জন্য পনের হাজার টাঁকা পাঠিয়েছিলেন । রাঁমমোহনের পুত্র রাঁধাপ্রসাদ 
মিশনের স্কুল ও উপাপনাগুহের জন্য আংলো-হিন্দু কুলের পার্থে জায়গা দিতে 
রাঁজী হলেন। গৃহনির্মীণের ব্যয়ভার রামমোহন তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাঁছ হতে 
সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটি পৃথক 
ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই “হরকরা” পত্রিকার অফিস ও লাইত্রেরী 
সংলগ্ন কয়েকটি ঘর উপাসনার জন্ত ভাড়া নেওয়া হল। সেখানে ১৮২৭ সালের 
ওরা আগস্ট রবিবার সকাঁলে “বাংলার ইউনিটেরিয়ান মিশনারী” মিঃ এাভাম 
উপামন! কার্য আরম্ভ করলেন । উপালন! শুরু হল বটে কিন্তু আশান্থরূপ ফল 
পাওয়া গেল না। প্রথম হতেই অতি অল্প সংখ্যক লোক উপাসনায় যোগ 


১৪৪ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন! 


দিলেন। এমনকি সোসাইটির লদশ্যদের মধ্যে অনেকেই হাজির হতেন ন। 
নভেম্বর মাসে উপাসনার সময় সকালের পরিবর্তে সন্ধ্যায় ধার্য করা হল? কিন্ত 
এতেও বিশেষ স্ৃবিধা হল ন1। প্রথম প্রথম ষাট থেকে আশী জন সমবেত 
হতেন + কিন্তু ক্রমে এই সংখ্যা নিদারুণভাবে হ্রাস পেতে লাগল। উপাসনার 
এই অবস্থা দেখে এযাডাম সাহেব প্রস্তাব করলেন যে এদেশীয় লৌকদের জন্য 
বাংল! ভাষায় ধর্মশিক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু কমিটি ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফারসী 
ভাষা ছাড়া অন্ত কোন ভাষা অন্থমোদন করতে রাঁজী না হওয়ায় সে প্রস্তাব 
বাতিল হয়ে গেল। এই সময় অক্টোবর মাসে আযাংলো-হিনদু স্কুলে ধর্মের মূলতত্ব 
বিষয়ে এযাডাম সাহেব বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু তাও শ্রোতার 
অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে এ্যাডাম সাহেব ঠিক করলেন যে 
এই সোসাইটি যদি ক্যালকাটা! ইউনিটেরিয়ান সোঁসাইটির পরিবর্তে বুটিশ 
ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসন নাম গ্রহণ করে তাহলে আমেরিকা ও 
ইংলগ্ডের ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব 
হবে এবং ফলে সোসাইটির কার্ষেও পুনরায় উত্সাহ সঞ্চার হতে পারে। 
১৮২৭ সালের ৩০শে ডিসেঘ্বর তারিখের সভায় তিমি এই প্রস্তাবটি পেশ 
করলেন। 


সোদাইটি নৃতন নাম মিল? কিন্তু উপাঁসনীয় উপাঁসকের সংখ্যার উন্নতি হল না। 
এযাডাম নাহেব প্রমাদদ গণলেন। উপাঁসকের অভাবে উপাসনা বন্ধ হওয়ার পূর্বে 
সময় হতে তিনি উপাসন! উঠিয়ে দেওয়। বিবেচন! করলেন। তাই তিনি ধর্মপ্রচারের 
নিমিত্ত মাদ্রাজ যাওয়! মনস্থ করলেন এবং কমিটির কাছে এ প্রস্তাব পেশ করলেন । 
কমিটি রামমোহনের যুক্তি মেনে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। রামমোহনের যুক্তি 
হলঃ প্রথমতঃ মাদ্রাজে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সোসাইটির নেই; দ্বিতীয়তঃ 
কোলকা তীয় এ্যাডামের উপস্থিতি আবশ্যক । তাই এ্যাভামের মীদ্রাজ যাওয়া স্থগিত 
হল। এরপর তিনি কমিটির কাঁছে প্রচারকের উপযুক্ত কোন কাঁজ চাইলেন, 
কারণ তিনি যেন বিদেশ হতে প্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কমিটি 
এডামকে ইউনিটেরিয়ান প্রচারকের কোন কাজ ন! দিতে পারার জন্য তার 
নিয়মিত বৃত্তিও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে ১৮২৮ সালের প্রথম দিকে এ্যাভাম সাহেব 


পরে দাড়ালেন একাস্ত ভগ্নহদয়ে। 
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এযাডামের দুর্ভাগ্যের কারণ তাঁর হিসাবের ভুল। একদিন যে ভুল করেছিলেন 
শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এ তারই পুনরাবুত্তি। সেদিন রামমোহন যখন খৃষ্ধর্ম 
সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন তখন মিশনারীদের আঁশ! ছিল ধর্মাস্তরিত 
হতে রামমোহনের বেশী দেরী নেই। সেই চাপা আশা ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকের 
মধ্যে, এমনকি পাগরপারেও । তাই সেই আশাভঙ্গের ব্যথা তাদের পেতে হয়েছিল। 
এবারেও সেই একই ভূল করলেন এ্যাডাম সাহেব । ইউনিটেরিয়ান খুষ্টধর্মে 
রামমোহনের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন 
যে ত্রিত্ববাদ থেকে সরে এলেও রামমোহন ইউনিটেরিয়ান খুষ্টধর্ম গ্রহণ 
করবেন। কিন্তু অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে নিজের 
ধর্মমত পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করা । রামমোহন যদিও বহুক্ষেত্রে একথা 
উল্লেখ করেছিলেন, তবুও ধর্মপ্রাণ পাদ্রী এযাঁডামের চোখ পড়েনি সেদিকে । 


খৃষ্টধর্ম সম্বদ্ধে রামমোহন তাঁর ধারণ! ১৮২২ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে «& 
£61)0161991% 06 88161200:5*কে লেখা একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। 
সেখানে তিনি লিখেছেন, €* চঠড ৮16 01 01011561204 15 0880 11) 
1:210:62561761176 211 10091015100 25 0100 ০1011012706 002 2621019.] 
179. 01021) 16 210)011)5 (10100 00 109৬2 0106 90061021, চ/10100706 00810115 
2.7) 01561100201 06 50017055285, ০0910010152 + ১৮২৩ সালে 
প্রকাশিত পপ্রার্থনাপত্রে' রামমোহন তার একেশ্বরবাদী শ্বদেশীয়দের উদ্দেস্টে 
লিখেছেন, “বিদেশীয়দের অস্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাহাদের মধ্যে ধাহারা পরমেশ্বরকে 
সর্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তীহারি উপাঁসনা করেন এবং দয়ার 
বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থসাধন জানেন তাহাদিগ্যেও উপাস্তের এক্যান্নরোধে অতিশয় 
প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। তীহারা য্িশুগ্ীষ্টকৈে পরমেশ্বরের প্রেরিত 
ও আপনকারদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থবিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপ হয় এমত 
আশঙ্কা উচিত নহে) যেহেতু উপান্তের এঁক্য ও অনুষ্ঠানের এক্য উপামকদের 
আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে । 0801: 0৫ ৪. [71000 6০ 0176 0068- 
0100 -দ্গা5 60 5০০ £:9006180 2, [01520210101 012০6 ০0: 01510 
10506200106 00706190915 2,0661020 65021191920. 05190101825 
পুস্তিকায় রামমোহন স্পষ্ট লিখেছেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ইউনিটেরিয়ানদের 


১৩ 


১৪৬ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন! 


মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে বেদোক্ত মত ও বিশ্বাসের যথে্ট মিল আছে। 
এছাড়া ১৮২৭ সালের ৩০শে ডিমেম্বর তারিখে ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান 
সোমাইটির সভাঁয় রামমোহন যে প্রস্তাব পেশ করেন তা হলঃ £ 
[)6260116  11)%1065 81] [01016911905)  আ1)06116 01১11501277 
০0৫17100001 1], 2৬61 0816 01 [0018) 60 00101 09600561565 1060 


45830018610175 /১01101 00 0102 13110157 1100121) 10111021121) 
45850018010. 


উপরোক্ত উদ্ধতিগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে রামমোহন হিন্দু ইউনিটেরিয়ান ও 
ুষ্ঠান ইউনিটেরিয়ানদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ; 
ইউনিটেরিয়ান খুষ্টরর্মে হিন্দুদের দীক্ষিত করার কোন বান! তাঁর ছিল ন!। 
রামমোহনের চিন্তার এই বৈশিষ্টাটুকু হয়ত গ্যাডাম াহেব লক্ষ্য করেন নি; 
করলেও সেই ধর্মপ্রাণ পাদ্রী হয়ত আশ! করেছিলেন যে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। 
তাই মিশনারীদের লঙ্গে রামমোহনের বিবাঁদের প্রন উল্লেখ করে ১৮২৪ সালের 
মে মাপে তিনি রেভারেও্ড উইলিয়ম ইয়েটসকে লিখেছিলেন যে থুষ্টের ধর্মমত 
সংকলন করে প্রকাশ করার জন্ত রামমোহনকে আক্রমণ কর] মিশনারীদের উচিত 
হয়নি। এর পরিবর্তে ধৈর্য সহকারে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
রামমোহনকে তার চিন্তাধারার তুল-ক্রটি দেখিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সফল পাওয়া 
যেত। সেই ম্থফলের আশায় ধৈর্যের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন উইলিয়ম 
এযাডাম। আ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের মধ্য দিয়ে তিনি থুষ্টধর্ম প্রচারের নান! চেষ্টা 
করেছিলেন? কিন্তু রামমোহনের দতর্কতাঁয় তা সম্ভব হয়নি। তারপর ইউনিটেরিয়ান 
প্রচারকার্ষে যাডামের নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে রামমোহন যখন 
তার উইলে এ্যাঁডামের পরিবারের জন্য সাহায্য করলেন, তখন এযাডামের অন্তর 
পুলকিত হয়ে উঠল। এই ঘটনায় তীর স্থির বিশ্বাস 'হল যে রামমোহন অচিরেই 
ুষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবু তাঁর আশাভন্ন হল; এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, এই আঁশাভঙ্গের পরও আশ! করেছিলেন পানী উইলিয়ম এ্যাডাম। 


॥ নয় ॥ 


ক্যালকাট1 ইউনিটেরিয়ান দোপাইটি স্থাপিত হয় ১৮২১ সালের সেপ্টে মাসে । 
সোসাইটির উদ্দেশ্ঠ শুধুমাত্র একেশ্বরবাদ প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না) দেশের 
জনসাধারণের নৈতিক, মানসিক, শারীরিক এমন কি আধিক উন্নতির ব্রতও 
সেখানে গৃহীত হয়েছিল । আসলে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-চিস্তীই এই 
সময় রামমোহনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে জন- 
সাধারণকে আগে সজাগ করে তুলতে হবে ঃ নিজেদের ছুঃখ-দৈন্ত অভাব-অভিযোগ 
প্রকাশ করার জন্য এবং নিজেদের দীনতা ও কুসংস্কারের শ্বরূপ উপলব্ধি করার 
জন্য তাদের চৈতন্য দিতে হবে, আর সেই সঙ্গে দিতে হবে সংক্কারমুক্ত মন নিয়ে 
সত ও কল্যাণকে গ্রহণ করার মত শক্তি ও সাহস। তাই জনসাধারণের এই 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য এই সময় রামমোহন আর একটি নৃতন কাজে 
আত্মনিয়োগ করলেন, তা হল সংবাদপত্র প্রকাশ । 


১৮২১ সালের ৪ঠ1 ডিসেম্বর রামমোহন যে :সংবাদপত্রটি প্রকাশ করলেন তার 
নাম “দংবাদ কৌমুদী | বৈশিষ্ট্যে এটি ছিল অনন্ত । প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকার 
উদ্দেশ্ট স্পষ্ট করে লেখা ছিল। এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্ট £.- জনহিত। এই 
উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করা হত। সম্পূর্ণভাবে 
দেশীয় লোকেদের দ্বারা পরিচালিত ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা হিসাবে 
সংবাদ কৌসুধীই সর্বপ্রথম । এর শুধু উদ্দেশ্যই জনহিত নয়, উদ্যোক্তর! জানিয়েছিলেন 
যে পত্রিকাটি সম্পূর্ণই জনগণের । তাদের দ্বারা পত্রিকা পরিচালিত বলে মনে 
হতে পারে যে এটি তাদের সম্পত্তি, কিন্তু যথার্থই এটি জনগণের পব্রিকা; 
কারণ এখানে সব সময়ই তার! জনকল্যাণযুক যে কোন রচনা প্রকাশের জন্য 
পাঠাতে পারবেন এবং তদের অভাব-অভিযোগ এই পত্রিকায় মুদ্রিত করে 
প্রয়োজনীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা কবতে পারবেন । 


সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সংবাঁদ কৌমুদীর আত্মপ্রকাশ 
ঘটল। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা । পরিষ্কার বাংল টাইপে কলুটোল! সংস্কৃত 
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প্রেস হতে ছাপা হয়ে প্রকাঁশিত হত প্রতি মঙ্গলবার । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট । 
মাসিক চীদ1 ছু*টাক! ধার্য কর! হয়েছিল। ধারা ম্বদেশীয় অধিবাসীদের উন্নতির 
কথা চিন্তা করেন তাদের মহাহুভবতাঁর কাছে প্রতি মাসে এই ছু'্টাক। সাহায্য 
করার জন্য আবেদন জানান হয়েছিল; পরিবর্তে পত্রিকার উদ্যোক্তর1 পত্রিকাটিকে 
যথাসম্ভব প্রয়োজনীয়, শিক্ষাপ্রদদ ও আনন্দদায়ক করে তোলার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন । উদ্ঠোক্তর! যেমন তীদের চেষ্টার ক্রটি করেন নি, জনগণও তেমনি 
সাদরে অভিনন্দিত করেছিল সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে । ১৮২১ সালের ২৪শে-ডিসেম্বর 
তারিখে 091006%, 2/101)0)]5 0991059] এ সম্বন্ধে লিখেছে, “স০ 10681 0৪6 
6015 [০৬৪1৪ 0০ 101511৭ ৬০০15 00061: 0: 10109 1990060 
07) 70095085 1850 £:010 0102 1016283, 1985 2116805 ০83560 £ 
£1686 5017926701)5 210 €1)80 019০ 71186 200 5900170 01010615:** 


212 211595 17921]5 006 0৫ 011101 


বাদ কৌমুদদীতে বিচিত্র বিষয় স্থান পেত। ধর্ম, নীতি, রাজনীতি, জনন্বার্থের 
উপযোগী চিঠিপত্র এবং দেশী ও বিদেশী সংবাদ সমস্তই এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হত। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে আজও সংবাদ কৌমুদ্রীর একটিও সংখ্যা পাঁওয়] যায়নি। 
তাই সেই সমস্ত রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্থযোগ সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও 
ছুএক জায়গায় এর কিছু উল্লেখ পাওয়া! যায়। এ সম্বদ্ধে নগেন্দ্রনাথ তার 
গ্রন্থে লিখেছেন, “কোন পাদ্‌রী সাহেব বালকদিগের শিক্ষার জন্য “বঙ্গীয় পাঠাবলী" 
নামক একখানি পুস্তক প্রত্তত করেন; স্কুল বুক সোসাইটির ঘবারা ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে তাহ! প্রকাশিত হয়। উহাতে সংবাদ কৌমুদী হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ 
উদ্ধৃত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থা- 
দের জন্য বাঙ্গীলা পুস্তকে 'সংবাদ কৌমুদী'র কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল। ১৮২২ সালের 
৩১শে জানুয়ারী তারিখে ক্যালকাটা জার্নালে সংবাদ কৌমুদীর প্রথম হতে 
নবম সংখ্যার বিষয়তালিক? মুদ্রিত হয় । এ সংখ্যায় কৌমুদরীর প্রশংসা! করে জার্নাল 
লিখল, “০ 00998106006 0০6 0080 10 111 09855515615 21/022,56 
17 ৪106, 2150 702 01:090006455 06 1000001) 10217919092 21)60000- 
1706 2. 68565 101 1980$76 810. 31010901010, 71101) আ2]1] 90152. 
71061 2190 ৮1061 2215 81100626011) 56815 210. 00 89 1001 
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০৬781090139 10097750091) ০৫ 619০ 13806 01521906923 2175 
00061100906 61780 1083 5০6 ০০1) 86621000690 06 99001186115 
£782.€ ০1." এর পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায়ও সংবাদ কৌমুদ্রীর বিষয়তালিকার 
উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া এ বৎসর অক্টোবর মাসে জার্নাল সংবাদ 
কৌমুদীতে প্রকাশিত বিভিন্ন রচন1র মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির অন্থবাঁদ প্রকাশ 
করে। ১ 


সংবাদ-কৌমুদীর রচনাগুলি ছিল মূলতঃ জনকল্যাণমূলক। এগুলি মোটামুটি- 
ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ছিল জনসাধারণের অভীব-অভিযোগ ও 
ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতিকারের জন্য গভরন্নমেণ্টের কাছে আবেদন; দ্বিতীয় ভাগে এ- 
দেশীয় ধনী সম্প্রদায়কে জনহিতকর কার্ধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াল ছিল? তৃতীয় ভাগে 
ছিল জনজ।পাবণকে সুস্থ সমাঁজবোধে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা । নিম়ে এ সম্বন্ধে 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। 


প্রথম ভাগ-_ 
১। দরিদ্র অথচ ভদ্র হিন্দু সন্তানদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থে 


গভরন্নমেন্টের নিকট আবেদন । 

২। মফন্বল, জেল! ও প্রভিন্সিয়াল কোর্টে জুরি দ্বারা ।৭»র প্রবর্তনের জন্য 
গভন্নমেন্টের নিকট আবেদন । 

৩। খুষ্টানদের সমাধির জন্য স্থপ্রশস্ত জায়গার বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু একটির 
অধিক ঘাট ন1 থাকায় হিন্দুসম্প্রদায় শবদাহার্থে প্রতিদিন যে অন্থবিধ! 
ভোগ করে ত! দূর করার জন্য গতর্নমেন্টের নিকট আবেদন । 

৪। চাঁল এদেশের প্রধান খাগ্ি) তাই বাংল। হতে বিদেশে চাল রপ্তানী বন্ধ 
করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট 
আবেদন। 


১। সংবাদ-কৌমুদদীর উদদেষ্ঠ, বিষয়তালিক! প্রভৃতির জন্য যতীন্রকুমার মজুনদার সম্পাদিত 
“2818 18201001901 [05 810 19:0619352%6 1/10%8006009 12 [05919” গ্রন্থ ভষ্টব্য | 


১৫৩ 
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এদেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও শিশুর! প্রয়োজনীয় চিকিৎসার 
অভাবে দারুণ কষ্টে দিন অতিবাহিত করে। তারা দেশীয় হাসপাতালে 
উপযুক্তভাবে আরোগ্যলাভ করতে পারেনা, এবং অর্থের অভাবে ইউরোপীয় 
চিকিৎসকদের কাছেও যেতে পারে না। তাই তারা যাতে ইউরোপীয় 
চিকিৎসকদের চিকিৎসার স্থযোগ গ্রহণ করতে পারে তাঁর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
করার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন । 


দ্বিতীয় ভাগ-_ 


১। 


| 


৩। 


শ্বামীর মৃত্যুর পর এদেশীয় স্ত্রীলোকের! যে অসহায় অবস্থায় পতিত হয় সেই 
ছুরবস্থা দূর করার জন্য ০:৮1 270 11111215 2৫০5 £87)0-এর 
অঙ্গরূপ একটি তহবিল গঠন করার জন্য এদেশীয় ধনীসম্প্রদায়ের নিকট 
অন্গরোধ। 

অন্ন ও বস্ত্রের অভাবের জন্য দরিদ্র জনসাধারণের ছুরবস্থার প্রতি ধনী- 
সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ। 


লালবাজার হতে বাগবাজার পর্যস্ত চিৎপুর বোঁভে জল দেওয়ার প্রয়োজনে 
চাদ! তুলে একটি তহবিল গঠনের জন্ত ধনীসম্প্রদায়ের নিকট আবেদন । 


দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে অনেকে শবদাহের খরচ বহন করতে না পারার জন্য 
মৃতদেহ গঙ্গীবক্ষে নিক্ষেপ করে এবং এর ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই 
শবদাহের নিমিত্ত অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনে টাদ৷ তুলে একটি তহবিল গঠনের 
জন্য ধনীলম্প্রদায়ের নিকট আবেদন । 


তৃতীয় ভাগ__ 


১। 


| 


এদেশীয় চিকিৎসকগণ যদি তাঁদের সন্তানদের ইউরোপীয় চিকিৎসকদের 
অধীনে শিক্ষানবীস রাখেন তাহলে তারা ইউরোপীয় প্রথায় রোগমুক্তির 
কৌশল আয়ত্ব করে কৃতিত্বের সঙ্গে জনসাধারণের চিকিৎস! করতে সক্ষম 
হবে। 

কুলীন ব্রাঙ্ষণগণ কর্তৃক তাঁদের কন্যাদের বিবাহে অবহেলা! প্রদর্শন | 
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৩। কতিপয় যুবক কর্তৃক অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় বন্ধ করার 
জন্য আবেদন । 


৪। সন্তানদের বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে মাতৃভাষার ব্যাকরণ শিক্ষা 
দেওয়া দরকার, এই ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাবেই তারা বিদেশী ভাষা 
উত্তমন্ূপে আয়ত্ব করতে অসমর্থ হয় । 


সংবাদ-কৌমুদীর শিরোদেশে নিম্নলিখিত ক্লোকটি মুদ্রিত ছিল :__ 


দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং | 
রবিণ! ভৃবনং তপ্তং কৌমুগ্া শীতলং জগৎ। 


নগেন্দ্রনাথ তীর গ্রন্থে পিখেছেন, “কোন প্রাচীন ব্যক্তির নিকট আমরা উক্ত 
শ্লোকটি প্রাপু হয়াছি।' সংবাদ কৌমুদীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে রাঁমমোঁহনই 
ছিলেন অন্যতম 5 1কন্ত তিনি সম্পাদক ছিলেন না। সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু ভবাঁনীচরণ বেশীদিন থাকেন নিঃ মাত্র তিনসংখ্যা 
প্রকাশের পর তিনি এ পদে ইস্তফ! দেন। পরে “সমাচার চন্দ্রিকা* নামে একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিক1 প্রকাশ করেন ও তার সম্পাদক হন। চক্দ্রিকার ও চন্দ্রিকা- 
সম্পাদকের সে-সময় দেশে খুব জনপ্রিয়তা ছিল। “কলিকাতা কমলালয়,, 
“নববাবুবিলাস* প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা হিসাবে ভবানীচরণ বাংল! সাহিত্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য নাম। সতীদাহ নিবাঁরণে রামোহনের প্রচেষ্টার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার 
ফলে ভবানীচরণ সংবাদ কৌমুদী পরিত্যাগ করেন। সমাচার চন্দ্র রক্ষণশীল 
হিন্দুসম্প্রদায়ের সমর্থক হওয়ায় তা সংবাদ কৌমুদীর প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। 
সতীদাহ-প্রথাকে কেন্দ্র করে রামমোহনের লঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুগম্প্রদায়ের বিবাদ- 
বিতর্ক এই দুটি পত্রিকার মধ্যে প্রকাঁশ পায়। ভবানীচরণের পর সংবাঁদ কৌমুদীর 
সম্পাদক হন হরিহর দত্ত । এর সম্বপ্ধে নগেন্দ্রনাথ তীর গ্রন্থে লিখেছেন, “ইনি 
হিন্দুকলেজের সর্বপ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসম্নকুমার ঠাকুর ও 
রমানাথ ঠাকুরের সহাধ্যায়ী।*** ইহাঁব পিতার নাম তারাাদ দত্ত। এই 
তারা্টাদ দত্তের বাঁটা, কলিকাত' কলুটোলা, চিৎপুর রোড ফৌজদারি বালাখানার 
উত্তর গলিতে । এ গলির নাম, 102190950 17000651006 17 তিনি 
আরও উল্লেখ করেছেন যে সতীদাহ-নিবাঁরণ প্রকাঁন্তে সমর্থন করার জন্য হরিহর 
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পিতা কতৃক পরিত্যক্ত হন ও পরে রামমোহনের আশ্রয় লাভ করেন। হরিহরের 
পর সংবাদকৌমুদীর সম্পাদক হন গোবিন্দ চন্দ্র কৌডার। পরে রাঁমমোহনের 
পুত্র রাঁধাপ্রসাদ এর সম্পাদক হন। 


সংবাদকৌমুদদী প্রকাশিত হয়েছিল এদেশের সাধারণ লোকেদের জন্য। তাই 
বাংল ভাষাতে এটি মুদ্রিত হত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য জায়গার বহু সন্থাস্ত 
লোক তখন এখানে বাস করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বালা অথবা 
ইতরাঁজী ভাষা জানতেন ন1। তাই তীদের জন্য রামমোহন আর একটি সংবাদ- 
পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল “মীরাৎ-উল্‌- 
আখবার” নামে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হল। ফারসী ভাষায় মুদ্রিত হয়ে এটি 
প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত। প্রথম সংখ্যায় উদ্দেন্ত সঞ্থন্ধে বলা হয়েছিল যে 
এই পত্রিকায় যে-সমস্ত রচন! স্থান পাঁবে তা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বুদ্ধি করবে এবং 
সামাজিক উন্নতির সহায়ক হবে। তাছাড়া এই পত্রিক1 মারফত এদেশীয় প্রজাদের 
প্রকৃত অবস্থা শাসকদের সামনে তুলে ধরা হবে এবং অপর পক্ষে শাসকদের 
আইন-কাহ্ছনও প্রজাদের জানিয়ে দেওয়া] হবে। এর দ্বারা একদিকে শাসকগণ 
যেমন প্রজাদের ছূঃখ-ছুর্শশী। মোচন করতে পারবেন, অন্থদিকে প্রজারাও পাবেন 


শাসকদের কাছ হতে সাহায্য পাওয়ার পথনির্দেশ। 


এই সময় এদেশে ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনেকগুলি পত্রিক] প্রকাশিত হলেও 
ফারসীভাষায় কোন পত্রিক। ছিল মা। তাই "মীরাৎ-এর প্রথম সংখ প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৮২২ পালের 
২৪শে এপ্রিল তারিখে ক্যালকাটা জানাল এ সম্বন্ধে লিখল, ৫০: ৪11 01) 70215 
7150 178৮6 556 20098190)। 110) 01061780356 19178028289 10006 
1725 0162.660 ৫, 10016 £909018,016 20010255101) 01) 001: 10790 01021) 
016 11100107173 মীরাৎ সর্বভারতীয় শিক্ষিত পাঠকদের 
মধ্যে শীগ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শুধু ভারতে নয়, দুর পারম্তেও এর যথেই্ 
সমাদর ছিল। এর প্রধান, কারণ, শিক্ষিতমনের উপযোগী সংবাদ পরিবেশনে 
এর কৃতিত্ব। ক্যালকাটা জার্নালের কয়েকটি সংখ্যায় উদ্ধত এর বিষয়তাঁলিক৷ 
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ক) 3 
হতে জানা যায় যে জীতীয় ও আন্তর্জাতীয় সমস্ত সংবাদই এখানে স্থান পেত । 
এদের মধ্যে কয়েকটি হল +__ 


১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 


৬। 


চীনের সহিত বিরোধ । 

রণজিত দিং-এর বীরোচিত কার্ধ। 
স্থরাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ । 
আয়ারল্যাণ্ডের দর্ষিণে বর্বরোচিত কার্য 
তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। 
বুটিশ শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গ । 


। কু 


1৬052006105 10) 17919 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 


॥ দশ ॥ 


রামমোহন যখন ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরি করতেন, সেই সময়কার 
কথ ম্মরণ করে জন ডিগবী লিখেছিলেন, [76 ৬৪৪ ৪150 11 00০ ০0175181)€ 
102016 0£ 162.011)5 57161151) 106৮5080015 0£ ৮/10101) 01)০ 50101117991] 
ঢ009110155 ০101605 17300155050 1170. অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা শুদ্ধভাবে 
পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ইংরাঁজী সংবাদপত্র পড়তে শুরু করেন। এই 
সমস্ত সংবাদপত্রে মুদ্রিত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে য1 তাঁকে আকর্ষণ করত 
তা হল বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক পরিচয় । এই পরিচয় সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর মধ্যে 'একটি রাষ্ট্রীয় চেতনা! গড়ে ওঠে । সেই চেতন] তাঁকে অস্তরে অস্তরে 
স্বাধীনতাপ্রিয় করে তোলে । কুসংস্কার ও অশিক্ষায় আচ্ছন্ন একটি পরাধীন দেশের 
মানুষ হিসাবে সেই স্বাধীনচেতনার সরাসরি বহিঃপ্রকাশ সেদিন সম্ভব ছিল ন1। 
তাই অন্তরের এই আকাঙ্জা হৃতীব্র মানবতাবোধে রূপান্তরিত হয়ে দেশের ক্ষেত্রে 
তাকে সর্বাঙ্গীণ সংক্কারের ব্রতে নিয়োজিত করেছিল। কিন্ত এরই মাঝে মাঝে, 
বিশেষ করে অন্য দেশের প্রসঙ্গে তার স্বাধীনতা প্রিয় অস্তর উল্লসিত হয়ে উঠত । 
সত্য ও ন্যায়ের জয়সংবাদদে তিনি যেমন আনন্দে অধীর হয়ে পড়তেন, বিপরীত 
সংবাদও তেমনি তীকে “ছঃখ দিত গভীরভাবে । ১৮২২ সালে স্পেনের অত্যাচার 
থেকে দক্ষিণ আমেরিকার কলোঁনীগুলির মুক্তি সংবাদ যেধিন ভারতে এসে পৌছল 
রামমোহন সেদিন সেই ম্বাধীনতাকে অভিনন্ধন জানিয়েছিলেন। তার বাড়ী 
আলো! দিয়ে সাজিয়ে সেখানে প্রায় ষাট জন ইউরোপীয়ানকে একটি ভোজসভায় 
আপ্যায়িত করে তিনি উত্সব পালন করেন । [70110001:61) 7/1.69.210)6 ৪150 
[.1061215 1415061121)5-এর ১৮২৩ পালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই ভোজ সভার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে রামমোহনের সহানুভূতি ছিল উদার- 
নৈতিক দলের প্রতি। সম্প্রতি বিখ্যাত স্পেনীয় শাননতন্ত্রের একটি কপি পাওয়া 
গেছে এবং সেটি অতীব উদার, মহৎ, জ্ঞানী, ধামিক ব্রাদ্ষণ রামমোহন রায়কে 
উৎদর্গ করা ছিল। আবার ১৮২১ সালে যখন অন্রিয়ার সৈম্তৰল নেপলসের 
স্বাধীনতাকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিল তখন রামমোহন সেই সংবাদে মর্মাহত হন । 
১১ই আগষ্ট তারিখে প্রাপ্ত সেই সংবাদ তাকে এতখানি বিষাদগ্রস্ত করেছিল যে মিঃ 
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বাকিংহামের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎকারে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। 
অক্ষমতার কথা জানিয়ে তিনি বাঁকিংহামকে যে চিঠি লেখেন সেখানে তাঁর 
মনোবেদনার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । তিনি লিখেছেন, “দা:00, 0০ 120 0 
08005 17655] 877 01011560 60 00101006 00861] 51191110706112 0 
5০০ 11106165 17152152115 12506016000 0176 1186101950৫ 177110799 220 
48519010172, 0801039 650০০189115 61১095০ 01790 216 [701070921 001017165 
095585560. ০01 8 £98091 0681০6০0401) 58100 0163511)5 01121) 71081 
1০৮ 100৬7 2121095. [01061 00952 ০11007756217065 1 ০0105106102 
০9052 ০£ 01) 791201169179 29 17 0৬2) 900. 61061: 217610163 25 
0015. [276101625 €0 112165 2100 £191109 0 09519002910 126 17601 
0650 20. 106561 ৬21] 1০ 01017786215 500552990] * সেদিন দ্বার্থহীন 
ভাষায় রায়ঘোহন উচ্চারণ করেছিলেন যে মেপলস্বাসীদের ছুঃখ তারও দুঃখ, 
তাঁদেব শক্র তারও শক্র। স্বাধীনতার শত্রু আর স্বেচ্ছাতন্ত্বের মিত্ররা শেষপর্যস্ত 
কোনদিন জয়ী হয়নি, হবেও না। শুধু নেপলসের ক্ষেত্রে নয়, রামমোহনের এই 
সহানুভূতি সর্বত্র পরিব্যপু ছিল। তাই আয়ারল্যাণ্ডের ছুতিক্ষের সংবাদ এখানে 
এলে তিনি ১৮২২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে 'মীরাৎ,-এ এই সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে আয়ারল্যাণ্ডের ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
বিবরণ দিয়ে তিনি এই ছুভিক্ষের কাঁরণ বিশ্লেষণ করে দেখালেন এবং সেই সঙ্গে 
দুর্দশা গ্রস্ত আয়ারল্যাগুবানীদের জন্য কোলকাতার সন্রাম্ত “শী ও বিদেশী 
অধিবাপীদ্দের কাছে সাহাষ্য প্রার্থনা করলেন এবং সাহাষ্য সংগ্রহে সমর্থ হলেন। 
এ সম্বন্ধে মিস্‌ কলেট তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 40118170010 150 21:6 0000 
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রামমোহন চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণ যেন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ধ্ধ 
হয়। তাঁরা যেন নিজেদের অধিকার, নিজেদের দায়িত্ব সম্ন্ধে সচেতন থাকে । 
স্বজাতিগ্রীতি ও আত্মমচেতনতা তার মধ্যে খেন গড়ে উঠে। এ ব্যাপারে 
অন্থান্ত দেশের ক্ষেত্রে সংবাঁদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি জেনে- 
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ছিলেন । তাই এদেশে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের জন্য তিনি 
সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করলেন। “নংবাঁদ-কৌমুদী” ও 'মীরাৎউল্-আ খবার'-এর 
প্রথম সংখ্যায় এই উদ্দেশ্যের উল্লেখ ছিল। রামমোহনের এই প্রচেষ্টার যথেষ্ট 
সহায়ক ছিল মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা । কিন্তু দুর্তাগ্ক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই 
গতর্নমেণ্ট সেই স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে দিল। 


ওয়ারেন হেষ্টিংের আমলে এদেশে মুদ্রাযস্ত্ের অকুঠ স্বাধীনতা ছিল। এই সময় 
১৭৮১ সালে প্রথম ইংরাজী পত্রিকা “হিকির গেজেট” প্রকাশিত হয়। এ 
পত্রিকায় কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণ ও চরিত্র স্থন্ধে নানা আক্রমণাত্মক 
সংবাদ স্থান পেত। তারপর লকর্ণওয়ালিশ এবং স্তার জন শোরের আমলে 
এই আক্রমণের পরিমাণ হাস পায় এবং তাঁর পরিবর্তে জনসাধারণের প্রসঙ্গের 
উল্লেখ দেখা ঘাঁয়। কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 
এই সময় ভারতে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ তুমুল আকার ধারণ করে। 
তাই পাছে এ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ দেশে কোন বিরুদ্ধ পরিবেশের স্যট্ 
করে মেই আশঙ্কায় ওয়েলেসলী মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ 
আরোপ করেন । লর্ড মিপ্টোর সময়ে অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল । এর পর 
লড” ময়রা এসে অবস্থার পরিবর্তন করেন। তিনি ছিলেন উদার মতাবলম্বী। 
তাঁর মত হল, গভনমেপ্টের সমালোচনা গভনমেণ্টের পক্ষেই মঙ্গল । তাই তিনি 
১৮১৮ সালে মুদ্রাঘন্ত্রের উপর থেকে সমস্ত বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিলেন । মৃদ্রামন্ 
আবাঁর পূর্ণ ম্বাধীনত1 পেল। ১৮১৮ সালে প্রথম বাংল! সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
“বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হল। এই পত্রিকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ 
ছিলেন একজন। তিনি রাঁমমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আত্মীয়মভাঁর সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল। তাই মনে হয় এই পত্রিকার সঙ্গে রাঁমমোঁহনের একট 
পরোক্ষ যোগ ছিল। এরপর শ্ররামপুর মিশনারীদের “সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত 
হয়। এ বৎসরই অক্টোবর মাসে একটি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, 
তাঁর নাম “ক্যালকাটা জার্ন।ল* | এর সম্পার্দক ছিলেন মিঃ জেমস্‌ সিক্ক বাকিংহাম। 
বাকিংহাঁম একজন নিভাঁক সাংবাঁদিক ছিলেন। তাই একদিকে যেমন গভর্নমেণ্টের 
দোষক্রটি তাঁর সমালোচনা. হতে অব্যহতি পেত না, অন্তদিকে তেমনি এদেশীয় 
'উন্নতি-প্রচেষ্টাকে তিনি অকুঠভাবে সমর্থন জানাতেন। কিন্তু অন্যান্য ইংরাজী 
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পত্রিকার রক্ষণশীল সম্পাদকের! তার এই স্বাধীন উদার দৃষ্টিভ্দীকে সহ করতে 
পারতেন না। তাই রামমোহনের সংবাঁদ-কৌমুদীকে ক্যালকাটা জার্নাল 
যখন অভ্যর্থনা জানাল তখন ক্যালকাটা! মান্থলী জার্নাল ভবিষ্যৎ 
আশঙ্কার কথা চিন্তা করে লিখল, ৭020 65০ 0910%66 ০7০%1%91 
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প্রকাশে সন্ধষ্ট ছিলেন না, বিশেষতঃ সেই সমস্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের 
অধিকার চেতনার আলাচন! তাঁদের আশঙ্কার কারণ ছিল। তাদের মতে, বাকিংহাম 
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হেষ্টিংস শাসমভার ত্যাগ করে ইংলগ্ড যাত্রা করলেন ১৮২২ সালের শেষের 
দিকে । এরপর লআমহাষ্ঁ এলেন গভর্নর জেনারেল হয়ে । মধ্যবর্তী সময়ের 
জন্য কাঁজ করেন জন এ্যাডাম। সরকারী ও বেসরকারী রক্ষণশীল ইউরোপীয়দের 
দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে বাকিংহাঁম সম্বন্ধে তাঁর ধারণ] ভাল ছিল না। 
এই সময় স্বটল্যাওড গির্জার পাস্দ্রী ডাঃ ত্রাইস ইষ্-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 
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একটি চাঁকরি গ্রহণ করেন। জন এ্যাডামই ছিলেন তার নিয়োগকর্তা ৷ 
ক্যালকাট! জার্নালে এই নিয়োগ সম্পর্কে বাকিংহাম মন্তব্য করলেন যে উপাসনা- 
লয়ের প্রধান আচার্ষের পক্ষে এ কাঁজ উপযুক্ত নয়। এই মন্তব্যের জন্য বাকিংহামকে 
দু'মামের মধ্যেই ভারত ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হল। বাঁকিংহাঁম চলে যেতে 
বাধ্য হলেন। কিন্তু মবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ও ব্রাইসের 
এই নিয়োগ অনুমোদন করলেন না। ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য 
বাকিংহামের ব্যবসার যে ক্ষতি হয়েছিল তার জন্ত কোম্পানী এবং 
গভর্নমেণ্টের কাঁছ হতে তিনি পেম্সন আদীয় করেছিলেন। বাঁকিংহামকে ভারত 
ত্যাগের জন্য যে গুরুতর আদেশ দেওয়] হয়েছিল তা লক্ষ্য করে মীরাৎ-এ 
রামমোহন একটি চমৎকার মন্তব্য করেন। তিনি লেখেন যে নীল নদের ধারে 
জনৈক হস্তীরক্ষক যে কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করত এ প্রসঙ্গে তার সেই 
কবিতাটির কথাই মনে হচ্ছে । কবিতাটি হল : তোমার পায়ের তলায় পিপীলিকা 
অবস্থা কি রকম তা যদি জানতে তাহলে হাতীর পায়ের তলায় তোমার অবস্থাও 
তুমি বুঝতে পারতে । 


বাকিংহামকে শাস্তি দিয়েই মিঃ এ্যাডাম ক্ষাস্ত হলেন না, দেশীয় সংবাদ পত্দের 
মাধ্যমে ক্রমবিস্তারিত রাজনৈতিক চেতনার ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে 
তিনি মুদ্রাযস্ত্রের উপর নৃতন করে বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। ১৮২৩ সালের 
১৪ই মার্চ তারিখের এই আদেশে বলা হল যে এখন থেকে নৃতন কোন সংবাদপত্র 
প্রকাশ করতে হলে গভর্নর জেনারেলের চীফ সেক্রেটারী শ্বাক্ষরিত লাইসেন্স 
গ্রহণ করতে হবে। রামমোহন দেখলেন যে এই নৃতন আদেশ যদি কার্যকরী হয় 
তাহলে দেশের ম্বাধীন প্রচেষ্টার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই তিনি এর প্রতিবাদের 
জন্য উদ্যোগী হলেন। তখন নিয়ম ছিল যে স্প্রীম কোর্টের অনুমোদন ন1 পেলে 
গভর্নর জেনারেল প্রস্তাবিত কোন আইন কার্যকরী কর] যাবে না। রামমোহন তাই 
স্প্রীম কোর্টে প্রতিবাদ জানান স্থির করলেন। 911 7810525 2. 0098106918 
তখন স্থপ্রীম কোর্টের জজ । তীর কাছে ব্যারিষ্টার মিঃ ফারগুসন আবেদন 
জার্নালেন যে এই আইন কার্ধকরী করার পূর্বে এই আইনের ছার! ধারা! ক্ষতিগ্রস্ত 
হবেন তীদের বক্তব্য যেন শোন! হয়। জজ সম্মত হলেন এবং ৩১শে মার্চ 
সোমবার শুনানীর দিন নির্ধারিত হল। তিনি আরও উপদেশ দিলেন যে এই 
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আইন প্রত্যাহার করার জন্ত এই সঙ্ষে যেন গভর্নমেন্টের কাছে একটি লিখিত 
আবেদন করা হয়। জজের উপদেশে রামমোহন এবং তাঁর সহকর্মীরা আশা 
পেলেন । কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলা এবং ইংরাঁজী উভয় ভাষায় আবেদনপত্র 
লেখা হল। কিন্তু ধারা স্বাক্ষর করবেন তাঁরা স্বাক্ষর করার পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা 
ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্ত এত বেশী সূময় নিলেন যে ৩*শে মার্চ পর্যস্ত তা 
হয়ে উঠল না। কেবলমাত্র কয়েকজন ব্যক্তি আবেদনপত্রটি পাঠ করার ও স্বাক্ষর 
করার সময় পেয়েছিলেন এবং তাও ঠিক সময়ে গভনমেন্টের কাছে পেশ কর! 
সম্ভব হল ন1। তাই ৩১শে মার্চ সকালে তাঁড়ীতাঁড়ির মধ্যে পৃথক একটি 
আবেদনপত্র রচিত হল। এ আবেদন করা হল গভনমেন্টের পরিবর্তে স্গ্রীম 
কোর্টের কাছে। এতে যে-কয়েকজন স্বাক্ষর করতে সমর্থ হয়েছিলেন তীর! 
হলেন, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হর চন্দ্র ঘোষ, 
গৌরীচরণ ব্যানাজাঁ ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। গভর্নমেণ্টের মতের প্রকাশ্তে 
বিরোধিতা করাঁর ভয়ে অনেকে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন নি। এই প্রসঙ্গে 
রামমোহন লিখেছেন, ৭6 15 আ০]11 10190 তাও 61720 0916 216 1001)5 01061 
€1)০ 110)10901966 11000217052 0 ০৬৮11706109 আ1)০9 ০৩] 10 
9%01695 81) 0011)101 891050 010০ 8005 0৫ 10036 10) 00০1: ৪6 1106 
0109, 21018908110 ০০ 00 52০01090196 521%2.6101) 0 21] 61061 
০5000510020. ১ যাই বা হোক, এই ছয়জনের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্রটি 
সীম কোর্টে পেশ করা হল। মিঃ ফারগুসন ও মিঃ টাম্টন সঞয়াল জবাব 
করলেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিততাঁবে জজ আবেদন অগ্রাহ্া করে আইনটি বিধিবন্ধ 
করার জন্য সম্মতি দিলেন। স্থগ্রীম কোর্টে বিচার হল না, হল বিচারের প্রহসন । 
কেননা জজমসাহেব পূর্বহতেই গভর্নমেপ্টকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি সম্মতি 
দেবেন। রামমোহন বেদন1-বিক্ষুধ চিত্তে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আত 0052৫ 
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81600106170 20 5018681090 3 900. 1019 [,01051710 60101561 065019560। 
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স্থপ্রীম কোর্টের সম্মতিতে আইন পাশ হয়ে গেল। রামমোহন ব্যথিত হলেন । 
এই নূতন আইন অসম্মানস্থ্চক বিবেচন1 করে তিনি মীরাৎ-এর প্রকাশ বন্ধ করে 
দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছিলেন নিয়ে তার বঙ্গাহ্বাদ ২: দেওয়া 
হল £_- 
'মীরাৎ-উল্-আখ,বার 
শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ ( অতিরিক্ত সংখ্যা) 


পূর্ধ্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্নর-জেনারেল ও তীহার কৌন্সিল 
দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবপ্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতংপর এই নগরে 
পুলিস আপিসে ন্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ ন1 করাইয়া ও গবর্মেণ্টের প্রধান 
সেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইসেন্স ন! লইয়া! কোন দৈনিক, দাগচাহিক বা সাময়িক 
পত্র প্রকাশ কর! ঘাইবে না| এবং ইহার পরেও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তষ্ট হইলে 
গবন/র-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত কর! 
যাইতেছে যে, ৩১-এ মার্চ তারিখে স্ৃপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার্‌ 
ফ্রন্সিস ম্যাকূনটেন এই আইন ও নিয়ম অন্মোদন করিয়াছেন । এই অবস্থায় 
কতকগুলি বিশেষ বাঁধার জন্য, মন্টুম্ত-সমাঁজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত 
অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ( “মীরাৎ-উল্‌-আখবাঁর' ) প্রকাশ বন্ধ 
করিলাম । বাধাগুলি এই £-_ 


প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, 
তাহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত 
সামান্য ব্যক্তির পক্ষে ঘারবান খঁুভূত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির 
নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ £ এবং আমার বিবেচনায়. যাহা নিশ্রয়োজন, সেই 
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কাজের জন্য মান। জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও 
কঠিন। কথ! আছে,_ 

আক্র কে বা-সদ্‌ খুন ই জিগর বস্ত দিহদ্‌ 

বা-উমেদ্‌ুই করম্‌-এ, খাজা, বা-দারবাঁন্‌ ম1-ফরোশ, 


অর্থাৎ _যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দ্ুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন 
অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না । 


দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্তঠ আদালতে সম্ত্রাস্ত বিচারকদের সমক্ষে শ্বেচ্ছায় হলফ 
করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দাহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাছাড়া 
সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক 
স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গহিত কাজ করিতে হইবে। 


তৃতীয়ত:, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মান-ভাজন হইবার 
পরও গবর্ষে্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই 
ব্যক্তিকে লোকমমাঁজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানদিক 
শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল, সত্য কথ! বলিতে গিয়া 
তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষ! প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা! গবর্ষেপ্টের নিকট 
অপ্রীতিকর হইতে পারে। স্বৃতরাঁ আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন 
করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম । 


গদা-এ গোশা-নশিনি ! হাফিজ! মাখ.রোশ, 
রুমুজ২ই-মস্লিহৎ্-ই খেশ, খুস্রোয়ান্‌ দানন্ব, | 


_হাঁফিজ | তুমি কোঁণঘে ষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির 
নিগুঢ় তত্ব রাজারাই জানেন। 


পারস্য ও হিন্দস্থানের যে-সকল মহান্ভব বাক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ- 

উল্‌মআখনবার'কে সন্মানিত করিয়াছেন, তাহারা যেন উপরোক্ত কারণসকলের 

জন্ প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাহাদিগকে ঘটনাঁবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে 

গ্রতি্ুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই 
১১ ৪ 
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আমার অঙ্থরোধ ; এবং ইহাঁও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে 
যে-ভাবেই থাকি না] কেন, নিজেদের উদারতায় তীহাঁরা যেন আমার মত সামান্য 
ব্যক্তিকে সর্বদাই তাহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন ।” 


মীরাৎ সম্বন্ধে মিস কলেট তীর গ্রন্থে লিখেছেন, ৮11560275৪1] 02] 50206 
51য006561) [7010)5., কিন্তু এ হিসাব ঠিক নয়। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল 
মীরাৎ-এর প্রকাশ শুরু হয় এবং বন্ধ হয় ১৮২৩ সালের ৪51 এপ্রিল ; স্থৃতরাং 
তার পরমাফু মোটামুটি বারোমাঁস। এই নৃতন আইনের প্রতিবাদে রামমোহুন 

বাদ কৌমুদ্রী ও নীরাৎ্এর মধ্যে শুধুমাত্র মীরাৎ-এর প্রকাশ কেন বন্ধ 
করলেন, তার উত্তরে মিস্‌ কলেট তার গ্রন্থে লিখেছেন, [০ 1685003 
0:0091015 ড/2161)90. ৮1161) [39.701701)007 : 6116 8022.621 5950 ৪100. 
(106 26862111515 016 30501001002 11062166121)09. 100০ 84726 আএ.9 
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০78০1918. এ ছাড়া মনে হয় এই সময় সংবাদ কৌমুদ্ীর প্রকাঁশ সাময়িকভাবে 
বন্ধ ছিল। ১৮২৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ক্যালকাট। জানাল লিখেছে, 
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17)0170) 06 10202101061 182], 2100 16111700191)20 05 070 011511791 
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স্থগ্রীমকোর্টে আবেদন কার্ষকরী না হলেও রামমোহন নিরস্ত হলেন না। তিনি 
সপ্রীমকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে রাজার কাছে একটি আবেদন পাঠালেন। 


রামমোহন £ সময়*জীবন-সাধনা ১৬৩ 


এই আবেদনে অনেকের স্বাক্ষর ছিল। পঞ্চান্নটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত দীর্ঘ এই আবেদনে 
রামমোহন সমস্ত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। একদিন সমস্ত ভারতে 
যখন মুনলমানশাঁসন প্রবত্তিত ছিল তখন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণে 
মারাঠারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাঙালী সর্বস্ব অপহৃত হওয়ার পরও 
নীরবে মাথা নত করে সহা করেছিল, যেহেতু সে শক্তিহীন এবং কর্মবিমুখ। 
তারপর খিধাতার আশীর্বাদের মত ইংরাজ এসেছে। তারা কোলকাতায় রাজধানী 
স্থাপন করেছে। এদেশের অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার এবং অন্ঠান্য মমস্তরকম 
স্থধিধা দিয়েছে যা তাদের পূর্বপুরুষ! হিন্দুশাসনের সময়েও আশা করতে পারেনি । 
তাই এদেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে উন্নতির চিহ্ন স্থ্পরিষ্ফুট 
হয়ে উঠেছে । ইংরাঁজের এই মহত্তের কথা এদেশের অধিবাসীরা সর্বদ1 কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে ম্মরণ করে । এরপর রামমোহন বাঁকিংহামের প্রসঙ্গ, আইন প্রণয়ন এবং 
স্থপ্রীমকেটে আবের্নর বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন । নৃতন আইনে 
যে-আটটি বিশেষক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল রাঁমমোহন যুক্তিঘার' 
দেখিয়েছেন যে দেশীয় সংবাদপত্র তার একটিও লঙ্ঘন করে নি। মুদ্রাষস্ত্রের স্বাধীনতা 
অঙ্ষুপ্ন থাকলে এ দেশের অধিবাসীর। তাদের অভাব-অভিযোগের কথা গভননমেণ্টকে 
জানাবার স্থযোগ পাবে, তাঁর ফলে কোন চাঁপা অসন্তোষ মনের মধ্যে ধৃমায়িত 
হয়ে বিদ্রোহ স্থটিতে সক্ষম হবে না । তাই রামমোহন লিখেছেন, 4 (30%€[0- 
1)2180 001090109105 0: 796010009 0£ 1176206101১ 09201100102 2.08.10 0: 
0010115 501061185 705 0028750101০ 191255৯ 511)02 01315 17801010720 
0817 06 2012115 611 21701010560 2.5 ৪ ৮/9219015 06 0662102. তাঁর 
মতে, '5515021802 018 06০ 71655 19 21091]15 13620255215 101 0106 
58155 06 006 (30৮0100015 2150 6106 £09৬০1)60.* শাসক ও শাসিত 
উভয়ের মঙ্গলের জন্যই মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজন। এই স্বাধীনতার 
ক্রোধ করে বুটিশ গভর্নমেপ্ট যদি তাঁদের অধিরুত দেশকে অজ্ঞানতাঁর মধ্যে 
আবদ্ধ রাখতে চায় তাহলে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার হবে অত্যাচারের নামান্তর 
মাত্র। ইতিহামের উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে রোমানরা তাদের 
অধিকৃত দেশে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল বলেই তাদের সাম্রাজ্য দীর্ঘ- 
স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু চেঙ্গিস খা! অথবা তৈমুরলঙ্গের অত্যাচারের ফলে তাদের 
রাজত্ব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। মোঘল ইতিহাস হতে রামমোহন দুজন বাদশার 
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নাম উল্লেখ করেছেন। একজন আকবর, অন্তজন আওরজজীব। আকবর 
প্রজাদের ভালবাসতেন, তাদের বিদ্যাচর্ায় উৎসাহ দিতেন, তাদের সামাজিক 
অথব! ধর্মনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না, তাদের নাগরিক অধিকার দিয়ে - 
ছিলেন, তাই তিনি স্থথে ও শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন। অপরপক্ষে সমান 
ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্বেও হিংসা, অবিচার ও অত্যাচারের ফলে আওরঙ্জজীৰ 
নিজের রাজত্বে অনেক ছূর্ধোগ ঘনিয়ে তুলেছিলেন। মুসলমান রাজত্বে 
মুনলমানদের সঙ্গে এদেশের অধিবাসীরাও সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে 
এসেছে । তার! দেশের সবচেয়ে উচ্চ পদে স্থান পেয়েছে, সৈম্য চালনার অধিকার 
পেয়েছেঃ বহু নিষ্কর জমি দান হিসাবে পেয়েছে, এবং পাগ্ডিত্যের জন্য পুরফ্কুত 
হয়েছে। কিন্ত বুটিশ শাসনে এদেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার নেই। 
তবুও বুটিশ গভর্নমেন্ট যে নাগরিক অধিকার তাদের দিয়েছিল তা অনেকখানি । 
কিন্ত সেই অধিকার যদি খর্ব কর! হয় তাহলে যে ভিত্তির উপর তারা বুটিশ 
শক্তির অধীনে তাদের স্থুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করেছিল তা৷ ধ্বংস হয়ে যাবে । 
তাই রাজার কাছে প্রার্থনা 2 “5০৪1: 1$0916565 ৮711] 02 0168560 0০0 
০0গাা। 00 01060) 0106 01015116665, 6025 10252 50 10776 200055৫, 
0£ 83065591778 05610 56130110961)05 0101:00£1) 006 10060101001 0106 
[0585৭ 50)20০0 00 59০1) 12691 12500911005 2.9 772. 10০ 0100061) 
18602552:5, 01 বব. ০.1: 7/191250 11] 0০ £€19,0100515 09192,50 
€০ 2,00021)0 2 ০0200019510) 01 11762111821) 2100 11)027021) 06176 
(0300007001, 00 100016 1100 019০ 16581 50100160101) 06 006 
10911110105 110510210০2 1195 018,060. 01061 90811 17151 00962060100, 
অবশেষে রামমোহন লিখেছেন, "5০৪ 7181955+8 £8161)608] 50016065 
000 00601502906 0৫ 81770950108] 01১০ 6100০, 2.00621 00 5001 
11091695055 10621 05 006 550009005 13851) 00102009 2, 02621019921] 
€1০ 066৬621) 5010 20 00০ 107950 01 5001 80019005১10 0০0 
05010109015 01061 50790103017); €1065 80968.] 00 5০00 105 610০1701900 
০৫6 0086 £690 182,010 10151) 0100০ 5০001: 1২052] 205191063 
[25 906881)60 096 £10120005 (0012 0112126010৫ 70100, 1001 
€0 99100016106 09551551165 0£ 20021110195 0৫ 5901: 501012050 02105 
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ড৪,2601015 02000160290 20 00016595560. 3) 61065 1830]5 ৪20০৪1 
€0 5০0 05 606 £1015 0£ 5001: 010৬1 01) ড/1101) (186 2563 0£ 0102 
ড/0110 21০ 12205 1096 60 00057617 01961961525 0£ 11)019, 6০ 


70911020092] 90012551018 ৪110. 02519.02 01019. 


দীর্ঘ এই আবেদনপত্রে রামমোহন যে যুক্তি-বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক চেতনা ও 
দ্েশ-হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন ত৷ বিম্ময়কর | পরাধীন দেশের অধিবাসী হয়ে 
গভর্নর জেনারেল ও স্থপ্রীম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা যথেষ্ট সাহস 
ও তেজন্বিতার পরিচায়ক । রামমোহন এই আবেদনপত্রটি 968751০9০-এর 
মাধ্যমে রাজার কাঁছে পাঠিয়েছিলেন । 50৪01,07০ এ সম্বন্ধে রামমোহনকে 
লিখেছেন, 47102 01650001121, 5010510011196 16 23 0109 01:0900060201 02 
0৫62. 60725172121)0 2. 17100009০0৫ 0515 26০, 01501259 5০ 1071701) 
521)56) 10705912350, 21:50070106, 200. 9৮1 ০1090221909, (1320 0176 
£0161705 06 1100105 109৬০ ৫৮710 00010. 10 101) 01002. কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় সেদিন ইংলগ্ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত চতুর্থ জর্জ এই আবেদন 
মঞ্জুর করেন নি। 


॥ এগার ॥ 


সংবাঁদ কৌমুদীর প্রথম সংখ্যায় রামমোহন ইংরাজ গভর্নমেন্টের যে ছুটি কল্যাণকর 
কার্ের প্রশংসা করেছিলেন তার একটি হল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অপরটি জুরিপ্রথা 
প্রবর্তন। কিন্তু এই জুরিপ্রথা তখন কেবলমাত্র স্থপ্রীম কোর্টেই প্রবর্তিত ছিল 
এবং একমাত্র বৃটিশ প্রজারাই ছিল জুরি হওয়ার অধিকারী । তাই সংবাদ 
কৌমুদীর এ সংখ্যাতেই রামমোহন গতর্নমেন্টের নিকট আবেদন করেন ষে 
জুরিপ্রথা যেন মফনম্বলের অন্তান্য কোর্টেও প্রবর্তন করা হয় এবং এদেশীয় 
লোকদেরও যেন জুরি হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে রামমোহন 
সিংহলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে সেখানে দেশীয় লোকেরা জুরি হওয়ার 
অধিকার পেয়েছে এবং তাঁর ফলে বিচারকার্য স্বষ্ভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। 


একদা ভারতে ও ইংলগ্ডে শাসকমহলের ধারণ ছিল যে ভারতবাসীর! তাঁদের 
জাতিভেদের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির অভাবের জন্তা, শিক্ষার অভাবের জন্য এবং একতার 
অভাবের জন্য কোন রাজনৈতিক অথব! বিচার বিভাগীয় কার্ষের উপযুক্ত নয়। 
তাই এদের বিচার বিভাগীয় কার্ধের দায়িত্ব দেওয়ার পূর্বে স্যার আলেকজাগার 
জনদন ঠিক করেছিলেন যে সিংহলে তা৷ পরীক্ষা করে দেখ! উচিত। জনসন 
ছিলেন সিংহলের স্থপ্রীম কোটের জজ এবং স্থপ্রীম কাউদ্মিলের প্রেসিডেণ্ট । তিনি 
বহুবৎসর সিংহলে ছিলেন। পিংহলবাশীদের তিনি এই দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা 
শুরু করেন। তার ফলে ১৮১১ সালের নভেম্বর মাসে নৃতন আইনে বল! হল যে 
ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত সিংহলবাঁসীদের বিচার করবেন স্বদেশবাসীঘারা গঠিত 
জুরিগণ। এই নূতন নিয়মে গভর্নমেন্ট ও সিংহলবামী উভয়েই উপরূত হল। 
তাই ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতেও এই প্রথা প্রবর্তনে উৎস্থক হলেন। সেইজন্য 
বোর্ড অব কন্ট্শোলের প্রেসিডেন্ট মিং ওয়েন (00, ৬/ এ) ) জনসনের কাছে 
এ বিষয়ে সবিশেষ জানতে চাইলেন । উত্তরে জনসন বিস্তারিত বিবরণ লিখে 
পাঠালেন; এটি ১৮২৫ সালের ঘটন1। এর কিছু পরে ১৮২৬ সালের €ই মে পার্লামেন্ট 
কর্তৃক “ইপ্ডিয়ান জুরি বিল” পাশ হল। এই বিলে এদেশীয় লোকদের জুরি হওয়ার 
অধিকার দেওয়। হল সত্য, কিন্ত সেই সঙ্গে কিছু নিষেধ আরোপ করা হল। 
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আইনে বলা হল যে কোন হিন্দু অথবা মুদলমান জুরি দেশীয় অথবা বিদেশীয় 
থৃষ্টানের বিচার করতে পাঁগবে না) কিন্ত খৃষ্টান জুরির ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন 
নিষেধ থাকবে না। তাছাড়া! কেবলমাত্র খৃষ্টানদের নিয়েই গ্রাণ্ড জুরি গঠিত 
হবে । রামমোহন দেখলেন যে এই আইনে ধর্মকে প্রাধান্ত দিয়ে অধুষ্বানদের 
অধিকার খর্ব করা হল। হ্ৃতরাং বিচারকার্ধে সাম্প্রদায়িকতা স্থাষ্টি অনিবার্ধ 
এবং সমাঁজজীবনে তার কুফল অবশ্ঠন্তাবী। 


এই নৃতন জুরি বিলে দেশের স্বার্থ কতখানি আহত হয়েছে সে সম্বন্ধে ৩*শে 
ডিসেম্বর তারিখের সংবাদ কৌমুদীতে একটি আলোচনা প্রকাশিত হল এবং মনে 
হয় এটি রামমোঁহনেরই রচনা । এই আলোচনায় বলা হুল যে যখন একজন 
মানুষকে ফাসি, জেল অথবা এ ধরণের কোন গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে তখন 
হিন্দু ও মুসলমান আসামীর বিচারকর্তা হবে থুষ্টানরা এবং সেই খুষ্টান বৃটেনের 
অধিবাসী হতে পারে, অথব! বুটিশ পিতা ও এদেশীয় মাতার গর্ভজাত হতে পারে, 
পতুগীজ-আর্মেনিয়ান হতে পারে, এমন কি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা 
ধর্মাস্তরিত থুষ্টানরাও হবে এই বিচারের অধিকাপী। কিন্তু একই দেশে বসবাস 
করে এবং একই শাদনের অন্তত হওয়! সত্বেও হিন্দু ও মুদলমাঁনদের সেই 
অধিকাঁর হতে বঞ্চিত করা হল। আলোচনায় এছাড়া আর একটি পরোক্ষ 
কুফলের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হল। মিশনারী এবং পাঁদ্রীগণ দীর্ঘ ত্রিশ বখসরেরও 
বেশী এদেশে ধর্মপ্রচার করে, নানা ধরণের পুস্তক প্রকাশ পরে এবং আরও 
বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে সত্যকার একজনকেও থুষ্টধর্ষে দীক্ষিত করতে 
পারেননি । কিন্তু এই জুরিখিল প্রবর্তন হওয়ায় নৃতন পথ উম্মুক্ত হল। 
অনেকেই এই আইনে অপমান সহা করতে ন1 পেরে থুষ্টধর্মবিশ্বাসের কাছে আশ্রয় 
নেবে । শাসকগোষ্ঠী যদি শক্তি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রজাদের ধর্মবিশ্বীসের 
উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয় তাহলে সেই প্রচেষ্ট। প্রতিহত কর! 
সাধ্যাতীত। তাই আলোচনায় মূল আইনের প্রসঙ্গে বল! হল যে যদি খুষ্টানদের 
বিচারের সময় কেবলমাত্র খৃষ্টান জুরিগণ থাকতেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের 
বিচারের সময় হিন্দু ও মুসলমান জুরিগণ থাকতেন, অথবা হিন্দু ও মুসলমানদের 
বিচারের সময়ও খৃষ্টান জুরিদের এবং খুষ্টানদের বিচারের সময়ও হিন্দু-ও মুসলমান 
ভুরিদের উপস্থিত থাকার নিয়ম থাকত তবেই সেটি হত যুক্তিসংগত ও নীতি- 
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সংগত আইন। কিন্তু তার পরিবর্তে আইনটি যেভাবে প্রণয়ন কর! হয়েছে 
তাতে অবস্থা ও মর্ধাদা নিবিশেষে প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান হল থুষ্টানের 
পদানত। এই আলোচন1 সম্বন্ধে ১৮২৭ সালের জুলাই মাসের 39851 
00101910161 লিখল, €[71)6 ৪161016 0 আ1)101) ০ 1995০ 16661060 
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ইতিমধ্যে রামমোহন এই জুরিবিলের প্রতিবাদে পার্লামেন্টে একটি আবেদন করেন । 
১১৬ জন মুসলমান ও ১২৮ জন হিন্দুর শ্বাক্ষর সম্বলিত এই আবেদনপত্রটি ১৮২৬ 
সালের নভেম্বর মাসে প্রেরিত হয়। কুড়িটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই দীর্ঘ আবেদন- 
পত্রে রামমোহন নৃতন জুরিবিলে হিন্দু ও মুসলমানদের যে অধিকার খর্ব কর] হয়েছে 
এবং থুষ্টানদের কাছে তাদের যে কতখানি হেয় কর! হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত- 
ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । খুষ্টানদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের পশ্চাতে রাঁমমেহন 
চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, এদেশীয় জনগণকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করার বাসনা । যদি তাই হয় তাহলে এ দেশের হিন্দু অথব। মুললমান অধিবাসীদের 
দুঃখিত ও শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, গ্রেট বুটেনের আইন- 
সভা এবং ইঠ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় গভন্নমেণ্ট এদেশের রীতিনীতি, আচাঁর- 
আচরণ ও ধর্ম রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পূর্ববর্তী শীসনকর্তাদের 
আমলে যে বিশ্বাম ও মর্যাদার সঙ্গে এদেশের জনগণ সরকাঁরীপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার 
স্থযোগ পেত কোম্পানীর আমলে তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও এদেশে অধিবাসীগণ 
শাস্তমনে সেই দুর্ভাগ্য মেনে নিয়েছে এই ভেবে যে কোম্পানী তাদের ধর্মবিশ্বাস 
রক্ষা করবে, কোন কারণেই তাঁদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে ন1। দ্বিতীয়তঃ 
ৃষ্টানগণ কোলকাতায় সংখ্যালঘু হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমান সবসময়ই দলে বেশী 
হবে এবং ফলে বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু এই 
আশঙ্কার নিরসন সহজেই সম্ভব । যদি বিচারের সময় সমান সংখ্যক থুষ্টান জুরি 
এবং হিন্দু ও মুনলমান জুরি নেওয়! হয় তাহলে আর কোন অস্থবিধাই 
হতে পারে না । কিন্তু এরও প্রয়োজন নেই, কারণ কোলকাতার অধিবাসী হিসাবে 
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ৃষ্টানগণ তই সংখ্যালঘু হোক না কেন, স্বপ্রীমকোর্ট হতে প্রকাশিত জুরিদের 
তালিকায় যেখানে হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে মাত্র বিরাশী জনের নাম আছে, 
সেখানে খুষ্টানদের নাম আছে ছয়শরও বেশী। তৃতীয়তঃ, গ্রাণ্ড জুরিতে স্থান 
পাওয়ার মত উপযুক্ত সন্ত্রস্ত হিন্দু অথবা মুললমানের অভাব । কিন্ত এ ধারণা 
সত্য নয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট শুরু হওয়ার পর হতেই 
এদেশে জমিদারী আভিঙ্গীত্য গড়ে উঠেছে ঃ তাছাড়া স্বাধীন ব্যবসা-বানিজ্যের 
সযোগ হওয়ায় অনেকেই প্রচুর ধনসম্পত্রি অর্জন করেছেন। স্তরাং একথা 
সত্য হতে পারে না যে ইংরাজ অধিকারের প্রায় সত্তর বংসর পরেও এমন 
একজন এদেশীয় লোক পাওয়া সম্ভব নয় যিনি কোলকাতার ইউরোপীয় বণিক 
অথব। মিভিলিয়ানদের সঙ্গে সমান মর্াদায় গ্রাণ্ড জুরিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। 
চতুর্থতঃ, ধারণা করা যেতে পারে যে গ্রাণ্ড জুরিতে স্থান পেতে হলে যথেষ্ট 
বিছ্যা-বৃদ্দিব "প্রধান, কেনন] এক্ষেত্রে জজ ও এডভোকেটদের সাহায্য ব্যতিরেকেই 
শুধুমাত্র সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিতে হবে। যদি তাই হয় তাহলেও 
এ ব্যাপারে এদেশের অধিবাপীরাই যোগ্যতর ; কারণ শ্বদেশবাসীদের আচার- 
ব্যবহার ও সংস্কার এম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা খৃষ্টানদের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা বেশী 
হওয়ায় তাঁরাই বিচারকার্ষে বেশী উপযুক্ত । সবশেষে গভন“মেন্টের কাছে সমস্ত 
ধর্মীবলম্বীর প্রতি সমান বিচার প্রার্থনা করা হল, কারণ পক্ষপাতী হওয়া 
গভর্নমেন্টের পক্ষে শোভনীয় নয়। আবেদনে বলা হল, “৫ 10 2০ 10020 
06089581য £0 010966০010০ 00101156191) 00001969$) 01 089100668. 
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আবেদনপত্রটি পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য লগ্নে 0080 নামে জনৈক 
প্রভাবশালী ইংরাঁজের নিকট প্রেরিত হয়। ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে 
তাকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন নৃতন ভুরি বিল সম্পর্কে তার নিজস্ব 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। রামমোহন লিখেছেন যে এদেশীয় জনগণের কথা 
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বিবেচনা না করে এবং সে বিষয়ে কোনরকম পরামর্শ না করে গভর্নমেন্ট প্রায়ই 
যে সমম্ত আইন পাশ করছেন তার জন্ত তিনি গভীরভাবে দুঃখিত। তিনি 
আয়ারল্যাণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছেন যে সেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের 
মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক কুফলের স্থষ্টি হয়েছে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্বেও 
ভারতে তার পুনরাবৃত্তি করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে অন্চিত। তিনি লিখেছেন, 
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06217717160. 21021005.১ বরামমোহনের ম্বাধীনতাকামী অন্তর এই উদ্ধৃতির 
প্রতিটি ছত্রে অপূর্ব উজ্জ্লতায় প্রকাশ পেয়েছে । আবেদনপত্রটি হাউস অব 
কমন্স-এর ১৮২৯ সালের ৫ই জুনের সভায় উপস্থাপিত করে নৃতন জুরি বিলের 
প্রবর্তক মিঃ ওয়েন তীর সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে এদেশের 
অধিবামীরা অসৎ, তার সত্যনিষ্ঠার প্রতি আঙ্গত্যহীন এবং অর্থদবারা সহজেই 
বশীভূত। তাছাড়া তীর মূল বক্তব্য হল, '025$065» 7601) 25 ০: 
001916 11) 17019. 43, 10 20029160 01020, 8 19950 11) 0102 21750 
10568)02, 1010161)0 000 06 065118016 00 01906 006 ০0770116160 
17 05০ 91058610106 10868 ০ 60৪ ০01001161:015- বিজেতার 
বিচারকের আসনে বিজিতের স্থান সম্ভব নয়। তবে মিঃ ওয়েন ভারতবাসীদের 
আশ্বাস দিলেন যে খুবশীঘ্র কোম্পানীর সনন্দ নবীকরণের সময় ভারতবর্ষের 
সাধারণ অবস্থা আলোচন1 করে তার উন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। তখন, মিঃ 
ওয়েনের ভাষায়, 406 8150 2170. 091610099% 15 00 0060) 60 016 139.0565 
৪ 16516500865 01981106110 21019161010 2170 €5:6101010, 05 
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এই প্রসঙ্গে রামমোঁহনের আরও ছুটি প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এর একটি হল, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্বপ্রীমকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
এবং অন্যটি হল, “অসিদ্ধ লাখরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন” হিন্দু 
উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহুকাল হৃতে দাঁয়ভাঁগ প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
১৮২৯-৩০ সালে স্থপ্রীমকোর্টের বিচারপতি গ্রে সাহেব একটি মামলার নিষ্পত্তিতে 
মিতক্ষরা আইন অন্রসরণ করেন । উত্তরাধিকারিত্বের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ 
করে তিনি রায় দেন যে পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করে কোন ব্যক্তি 
পৈতৃক সম্পত্তি দান-বিক্রয় করতে পারবে না । রামমোহন এর প্রতিবাদে ১৮৩০ 
সালে ই'খানীতে একটি স্বদীর্ঘ পুস্তক প্রকাশ করলেন । পুস্তকটির নাম, 
47552. 01 6761151650৫ [71170005 0০] 217065081 01072105 
800010176 00 006 [,2৬7 0 73611891. এই পুস্তকে তিনি দায়ভাগ ও 
মিতক্ষর! সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, শাস্তা্থসারে প্রত্যেক হিন্দুর পৈতৃক 
সম্পত্তিতে কতখানি অধিকার তাঁর উল্লেখ করেছেন, উত্তরাধিকারিত্বের প্রচলিত 
নিয়ম অগ্রাহহ করলে সমাজে কতদূর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তার বিবরণ দিয়েছেন, 
এদেশীয়দের অধিকারের প্রতি গতভর্নমে্টের অযথা হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন 
এবং সবশেষে লিখেছেন, এই 11795০ 500066906ণ0ু 11) 01115 2002000, 
16 91105 0080 205 060151019 10901760 01) 2 01:90212100 
17566101509 610128 06 61) 19১ 1)0৮/2৬61 ৮1001 61020 25009510801) 
078 102৮০ 02218 80090069011) 00021 7010৮10025১ 19 1006 006121% 
12605190110 11) 60০ 500181 17796100.0101) ০06 0০ [10000 
50001071116 06 73210681, [01501165005 110 01500010106 0106 
ড2110165 06 2য%15011)6 00163 ০0৫6 01002105১ 8100 0 ০01008005 
1001750৩0 017 0112 16০691560. 11)66101505061017 01 07০ 12) 0004 
ড£019610]) 0৫ 0112 ০10210610:1050102, 05 আ1)101) 006 2.010)11)5302- 
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23 20060. 00 06 10172510205 0৫ 0515 ০০010৮. রামমোহনের 


১৭২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


এই পুস্তক প্রকাশিত হলে এ সম্বন্ধে হরকরা পত্রিকায় আলোচনা দেখা যায়। 
“একজন হিন্দু নামের আড়ালে জনৈক ব্যক্তি এই আলোচনার স্থব্রপাত করেন 
এবং রামমোহন এর উত্তর দেন। ১৮৩০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর 
পর্যস্ত এ সম্বন্ধে উভয়পক্ষের বিভিন্ন পৰ্র প্রকাশিত ইয়। এগুলি রামমোহনের 
ইংরাজী গ্রনস্থাবলীতে মূল পুস্তকের সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে 
স্গ্রীম কোর্টের এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন ও 
জয়যুক্ত হন । 


১৭৯৬ সালে সকৌন্সল গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়াঁলিশ রাজস্ব বিভাগের 
কালেক্টরদের জমির প্রকৃত মালিকানা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দেন এবং 
বলেন, যে-সমস্ত ক্ষেত্রে মালিক তাঁর প্রকৃত স্বত্ব কোঁ্টে প্রমাণ করতে 
অক্ষম হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের পক্ষে কালেক্টর কোর্টের ডিক্রীর বলে 
জমি অধিকার করবেন । কিন্তু লাখরাজ জমির মালিককে তাঁর অধিকার হতে 
বঞ্চিত কর হবে ন1 এবং সেই জমিতে রাজন্বও ধার্য হবে ন1। কিন্তু ১৮২৮ সালে 
গভর্নমেন্ট একটি নৃতন আইন প্রচার করল। এই আইনে বলা হল যে কোর্টের 
বিচার ছাঁড়াই রাজস্ব বিভাগের কালেক্টর তার জেলার মধ্যে নিজের বিচার-বিবেচন1 
অন্গযায়ী নিক্ষর জমির মালিকদের মালিকান। স্বত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকারী । 
এই নৃতন আইনে এদেশীয় অধিবাঁপীদের অর্থনৈতিক অধিকারে গভরমেণ্টের 
হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল । রামমোহন তাই এর প্রতিবাদ করলেন। বাংলা 
বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের নিয়ে রামমোহন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের কাছে 
এই আইনটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন জানালেন । বেন্টিঙ্ক আইনটি 
সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার ন! করলেও আপাততঃ কার্ধকরী করা স্থগিত রাখেন । 


॥বার॥ 


রামমোহন একেশ্বরবাদী। তাই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও খৃষ্টধর্মের ত্রিত্বনাঁদ 
উভয়কেই তিনি সমানভাবে আক্রমণ করেছেন। উভয় শাস্ব হতে প্রচুর প্রমাণ 
উদ্ধত করে ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপন্ন করেছেন এবং হিন্দু পণ্ডিত ও খুষ্টান 
মিশনারীদের সঙ্গে এ বিষয়ে শাস্ত্রবিচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। আত্মীয় সভা গঠন 
করে ব্রন্মোপাঁসনার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির মধ্যদিয়ে 
একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন । এছাড়াও রামমোহন আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পুস্তিক1 রচন1] করেন। নিযে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল। 


গায়ত্রী অধ পুস্নিকাটি প্রকাশিত হয় ১৭৪০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১৮ সালে । 
ভূমিকায় প্রথমে রামমোহন “বেদেতে এবং বেদাস্তাদি দর্শনেতে ও মন্ছ প্রভৃতি 
স্মতিতে এবং ভগবদগীতা ও তন্তরাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ সংস্যাসী 
তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরত্রন্মোপাঁসনার? ঘষে নির্দেশ আছে তার উল্লেখ করেছেন । 
পরে ত্রাঙ্গণদের গায়ত্রীজপ প্রসঙ্গে লিখেছেন, প্প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপাদ 
গায়ত্রী ইহাকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণো করিয়া 
থাকেন অথচ তাহারদের গায়ত্রী-প্রদাতা আচার্য্য অথচ পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় 
পণ্ডিতের পরত্রন্মোপাঁননা হইতে তাহাদিগ্যে পরাজ্মুখ রাখিব নিমিত্ত এ মন্ত্রে 
কি অর্থ তাহা অনেককে কহেন না এবং ওই জপকর্তারাও ইহার কি অর্থ তাহা 
জাঁনিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রে 
যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হুইতেছেন।" তাই গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করে 
রামমোহন দেখালেন যে পরব্রহ্ধই সেখানে একমান্র উপাস্য । 


'আত্মানাজবিবেক" প্রকাঁশিত হয় ১৮১৯ সাঁলে। এই গ্রন্থটি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য 
প্রণীত। রাঁমমৌহন এখানে মূল গ্রন্থের এক একটি বাক্য ও তার অহ্থবাদ মুদ্রিত 
করেছেন। বৈদাস্তিক মতই গ্রন্থের প্রতিপাছ্য বিষয়। 


১৭৪৫ শকে অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রার্থনা পত্র” প্রকাশিত হয়। রামমোহন 


১৭৪ রামমোহন  সময়-জীবন-সাধন। 


এখানে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সকল ধর্মসম্প্রণায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রদর্শনের 
জন্তা সকল ব্রন্ধোপাসকদের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা! করেছেন। ভারতবধাঁয় 
উপাঁসক সম্প্রধায়ের মধ্যে ধার! ব্রহ্ষমজ্ঞানের পথে চালিত তাঁদের কথা উল্লেখ 
করে তিনি বলেছেন, “দশনাম1! সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের 
সম্প্রদায়, ও দাঁছুপন্থী, ও কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলঘ্ি প্রভৃতি, এই ধর্মাক্রান্ত 
হয়েন) তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।” 
এছাড়াও ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “বিদেশীয়দের অন্ত:পাতি 
ইউরোপীয়, তাহাদের মধ্যে ধাহারা পরমেশ্বরকে সর্বথা এক জানেন ও মনের 
শুদ্ধভাবে কেবল তাহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাঁকে পরমার্থসাঁধন 
জানেন তাহাধিগ্যেও উপান্তের এক্যা্নরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান কর কর্তব্য 
হয়।” রামমোহনের মতে, 'উপাস্তের এক্য ও অনুষ্ঠানের একা উপাসকদের 
আত্মীয়তার কারণ হইয়া! থাকে । এই সঙ্গে ত্রিত্ববাদী খুষ্টানদের প্রতি 
দ্বেবভাব পোষণ করতে রামমোহন নিষেধ করেছেন । এমন কি তারা যদি 
অদ্বৈতবাদ হতে বিমুখ করার জন্যও চেষ্টা করেন “তখনও তাহাদিগ্যে দ্বেষতাব 
না করিয়া! বরঞ্চ তাহাদের স্বীয় দৌষ জানিবাঁর অজ্ঞানতা৷ শিমিত্ত কেবল করুণা 
কর উচিত হয়। এখানে স্মরণীয় যে €[21202065 0£ )2505,-কে কেন্দ্র করে 
রামমোহনের সঙ্গে মিশনারীদের বাদ-প্রতিবাদ এই সময় চরমে উঠেছিল । 


ব্রেহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ” প্রকাঁশিত হয় ১৭৪৮ শকে অর্থাৎ ১৮২৬ সালে। গৃহস্থ 
বাক্তি ব্রন্মোপানক হলে শাস্ত্ানুসারে তার আচরণ কেমন হওয়া উচিত, এই 
এই পুস্তিকায় তার উল্লেখ আছে। ব্রদ্ষনিষ্ট গৃহস্থের! তিন প্রকাঁর এবং তাঁদের 
বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আবশ্তক। ম্ছর মতাহ্ুসারে তিন প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের 
মধ্যে তৃতীয় প্রকারের লক্ষণ এখাঁনে লিখিত হয়েছে । 


“গায়ক্র্যাপরমোপাসনাবিধানংঃ প্রকাশিত হয় ১৮২৭ সালে। এটি সংস্কৃত ও 
বাংল! উভয় ভাষায় লিখিত। এ বৎসরই এর একটি ইংরাজী অস্থবাঁদ প্রকাশিত 
হয়। বেদপাঠ ছাড়াও যে কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ দ্বার! ব্রন্মোপাসন1 হয় মেই 
তত্ব এখানে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহযোগে প্রতিপন্ন হয়েছে। গায়ত্রী মধ্যে 
তিনটি মন্ত্র এবং এই তিন মন্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রদ্ধ। সেই জন্য এই তিনমস্ত্রে 
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একত্র জপের বিধি আছে। এই তিন মন্ত্রের সংক্ষেপার্থ হল ; “দকলের কারণ 
সর্বত্র ব্যাপি হুরধ্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবস্তের অন্ত'যামি তাহাকে 
চিন্তা করি।, 


স্ৃতরাঁং দেখা যাঁচ্ে যে রামমোহন তাঁর শাস্ত্ববিচার ও বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যদিয়ে 
শান্ধলম্মত উপায়ে ব্রন্মোপাসনার জন্ত এদেশের অধিবাসীদের উৎসাহিত 
করেছিলেন । তাই ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হলে এবং 
সেখানে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হলেও, সেখানকার খুষ্টানমতে উপাসন। সোসাইটির 
হিন্দুসত্যধের মন:পৃত হয়মি। তাই তীর! ক্রমশঃ সরে আমার জন্ ব্যস্ত হয়ে 
উঠলেন এবং নিজেদের একটি পৃথক উপাসনালয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করলেন । এ সম্বন্ধে 7156015 06 19171770 920৪] গ্রন্থে লিওন সাহেব 
লিখেছেন .এ একদিন ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি হতে রামমোহন যখন গুঁহে 
ফিরাছলেন তখন তাঁর সঙ্গী তারাচী চক্রবতাঁ ও চন্দ্রশেখর দেব নিজেদের জন্য 
একটি পৃথক উপাসনাগৃহ প্রতিষ্টা করার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটি রামমোহনের 
মনংপৃত হল। তিনি বন্ধু ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ মুন্সীর সঙ্গে এ বিষয়ে 
পরামর্শ করলেন। তারপর বিস্তৃত আলোচনার জন্য রাঁমমৌহনের গৃহে একটি 
সভা আহ্বান করা হল। সভায় তাদের সঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং মথুরানাথ 
মল্লিকও এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। তখন চন্দ্রশেখর দেবের উপর ভার পড়ল 
স্থান নির্বাচনের । তিনি সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের পাঠার দক্ষিণে একটি 
জমির সন্ধান করেন। কিন্তু সেই জায়গা উপাসনাগৃহের অনুকূল বলে বিবেচিত 
হল না। তাই জোড়ার্সীকোয় চিৎপুর রোডের উপর ফিরিঙ্গি কমল বস্থর বাড়ী 
নির্বাচিত হল। কমল বস্থু পতুরগীজ বণিকদের অধীনে কাজ করতেন বুলে ফিরিঙ্গি 
কমল বন্থ নামে পরিচিত ছিলেন। এই বাড়ীতেই ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট 
( ৬ই ভাদ্র ১৭৫০ শকাঁবৰ ) বুধবার 'ব্রাঙ্মদমাজ-এর পত্তন হল। পরমেশ্বরের 
উপাসনা বিষয় ব্যাখা করলেন রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ। ইনি হরিহরানন্দ তীর্থ- 
স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই আলোচন! 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম 
ব্যাখ্যান” নামে মুদ্রিত হল। ইংরাজী অন্ুবার্দ করলেন তীরাচীদ চক্রবর্তী; 
ইনি ব্রাঙ্ষমমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। উপাসনা হত প্রতি শনিবার সন্ধ্যা 
৭ট। হতে ৯ট! পর্ষস্ত। ছুজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন। উপনিষদ পাঠ 
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করতেন উৎসবানন্দ বিগ্ভাবাগীশ । এরই সঙ্গে রামমোহনের একবার শাস্্-বিচার 
হয়। উপনিষদ পাঠের পর রামচন্দ্র বিগ্াবাগীশ বৈদিক গ্লোকের ব্যাখ্য। করে 
শোনাতেন। তার পর যন্ত্র সহযোগে ত্রন্ষসংগীত হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হত। 


২০শে আগষ্ট তারিখে ব্রাহ্ম সমাজের আচুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিন্ত 
তার বেশ কিছু পূর্ব হতেই রামমোহন ও তাঁর অন্থরাগীবুন্দের মধ্যে এ সম্বন্ধে 
জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে । ইউনিটেরিয়ানি সোসাইটির হিন্দু সদস্তগণ যে একটি 
পৃথক উপাসনালয়ের জঙ্য চেষ্টা করছেন মে সংবাদ এ্যাডামের কাছে অজান। ছিল 
না। সমস্ত জেনেও তিনি এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে উৎসাহিত 
করেন। কারণ, তাঁর ধারণ! ছিল ষে এর দ্বারাই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। ৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে লগ্নে 4. 7০. 8০%127)6-কে লেখা চিঠিতে তিনি এ 
বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে লিখেছেন» 40 016%60 0:65] 0102 0:01 
09178 ০:০1060১ 1€ আ11] 1০ 01606255215 60 15920 01001501910105 00 
06 ৬16. ৪6 01:55106 1) 501012063010 ৮7101) 01015 20%111915 এবং ২র 
এপ্রিল তারিখে 1), নুন ০156:7290-কে লেখা চিঠিতে এ প্রচেষ্টাকে সফল 
করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর আগষ্ট মাসে 
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু সেখানকার উপাঁসন। পদ্ধতি এ্যাভামকে হতাশ 
করল। খুষ্টান ধর্মশান্ত্রের পরিবর্তে সেখানে কেবলমাত্র বেদপাঁঠ হত এবং বৈদিক 
নিয়মেই উপাঁপন1 পরিচালিত হত। ১৮২৯ সালের ২২শে জান্য়ারী তারিখের 
চিঠিতে 101. 7001527791)-কে তিনি এ কথা উল্লেখ করে লিখলেন যে এ 
বিষয়ে তাঁর আপত্তি তিনি রামমোহন ও তীর সহকর্মীদের কাছে জানিয়েছেন। 
এ্যাডাম 'সাহেব আপত্তি জানালেন বটে, কিন্তু তবুও এই নৃতন সংস্থাকে মনে 
করলেন, ৪ 566) £0:৮/810. 60 0312150181)$05.” তাই খুষ্টান ইউনিটেরিয়ান 
আর হিন্দু ইউনিটেরিয়ানদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। 
এই হিন্দু ইউনিটেরিয়ানদের ৫০* টাক। সাহায্য দেওয়ার জন্য তাঁর কমিটির কাছে 
অনুরোধ জানালেন এবং নিজেও মাঝে মাঝে এই উপাসনায় উপস্থিত হতেন। 


্রা্ম সমাজের কাঁজ এগিয়ে চলল। ক্রমে এখানে উপাসনায় যোগদানের জন্য 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তি হাজির হতে লাগলেন। এরপর যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হলে 
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১৮২৯ সালের ৬ই জুন ( :২৩৬ সালের ২৮শে 'জোষ্ট ) তারিখে চিৎপুর রোডের 
পার্খে একটি পাঁকাবাড়ীসহ চার কাটা ছু'ছটাক জমি চার হাজার ছু'শ টাকায় ক্রয় 
করে নৃতন সমাজগৃহ স্থাপিত হল। জায়গাটি ব্রাহ্ম সমাঁজ স্থাপনের জন্য ক্রয় 
কর! হয় ঘবারকানাথ ঠাকুর, কাঁলীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিচ্যাবাগীশ 
ও রাঁমমোহন রায়ের নাঁমে। পরে ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে একটি 
রা্টডীড তৈরী হয়। ট্রান্্রী হলেন বৈকুঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ 
ঠাকুর। ২৩শে তারিখে নৃতন গৃহে ত্রাহ্মসমাজ স্থানাস্তরিত হল। তাঁই পরবর্তী 
কালে ব্রাহ্ষমমাজে ছুটি উৎব পালন করা হয়। একটি ভীদ্রোঘসব, অর্থাৎ 
্রাঙ্মসমাঁজর প্রতিষ্ঠা দিবস ( ৬ই ভাত্র ১৭৫০ শকাঁক” ২০শে আগষ্ট ১৮২৮ সাল) 
অপরটি মাঘোৎসব, অর্থাৎ নৃতন গৃহের উদ্বোধন দিবদ ( ১১ই মাঘ ১৭৫১ শকাব, 
২৩শে জানুয়ারী ১৮৩০ সাল )। 


্রাঙ্ম সমাজের নৃতন গৃহের উদ্বোধনের পর কোলকাতায় ইউরোপীয়ান সমাজে 
আশাভঙ্গের ছাঁপ পড়ল। এই সময়কার ইত্ডিয়া গেজেট ও জনবুল পত্রিকায় এই 
আক্ষেপ ধ্বনিত হল। এতদিনে গ্যাাম সাহেবেরও অপেক্ষা করার দিন শেষ 
হল। তিনি স্থির দিদ্ধান্তে এলেন যে রামমোহন সুসমাচারগুলির € 08919 ) 
প্রশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বীম করেন না। তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান 
প্রচারে লহাঁয়ক বিবেচনা? করেই এতদিন ইউনিটেরিয়ান খুষ্টধর্মের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেছেন। তাই পার্রী উইলিয়ম ্যাডাম এবার পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চিঠিতে 
লিখলেন, €[০ ৮৪ ০82010, 1)0ড72521, ] 10056 200. 0080 006 
007)৮1061010, 17825 1266]5 £28060 £109170. 10) 105 10100 (102. 13৩ 
00700910953 [01016210190 01001501811 213 00০ 59072 255 25 ৪1 
11950010100 001 50:8201178 0016 200 1050 006100)5 ০৫ 000 
ভ710])000 0611651106 11) 0176 01516 20000 0£ 006 00596]. 


্রান্মদমাজের ট্রাষ্ট ভীভ একটি অমূল্য সম্পদ । রামমোহনের ধর্মসংস্কারপ্রচেষ্ট 

এতদিনে একটি পূর্ণ, স্পষ্ট, সার্থক রূপ পরিগ্রহ করল। তাই এই ট্রাষ্ট ভীডাট 

একদিকে যেমন ধর্মতত্ব বিষয়ে একটি স্মরণীয় দলিল, অন্যদিকে এটি হল রামমোহনের 

ধর্মমতের স্পষ্ট বাঁণীরপ। এখানে উপাশ্ত, উপাদক ও উপাসনা প্রণালীর পুর্ণ 
১ সঃ 


১৭৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপাশ্ত পন্বন্ধে বলা! হয়েছে যে এই ব্রন্ধাণ্ডের শ্া ও 
পাতা সেই অনাগ্ঠাস্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বরই এখানে উপাস্য । কোঁন 
ব্ক্তিবিশেষ অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক ব্যবহ্বত নামে এখানে উপাসনা 
হবে না। ট্রা্টভীডের ভাষা হল £ %0: 0০ আ0:91)10 20. 9.0012. 0101) 
০ 006 70210098], 00175০81:0102016 210. [77170062012 73211)6 ৮190 15 
0০ £৩0০০] 210. 01055215600: 610০ 0101561525 000 006 17061 
০: ৮5 ৪125 061১2 108019+ 02546198.01018 01 01016, 0590 601 2170 
8৪01160 00 2125 01:6100181 7391176 0 991085 75 2105 [0520 0: 
$66 ০06 1361) আ13850651*"*** যিনি ভদ্রভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মসংযুক্তমনে 
উপাসনার জন্য আপবেন তিনিই উপাঁসক। এর আর কোন বাচবিচাঁর নেই। 
ট্রাষ্টভীভের ভাঁষা হল £ %01 ৪ 01806 0£1900110 0096108 ০৫ ৪11] 5০0: 
৪70 09502061095 06 0601012 10000 01505175010) 25 5181] 
001025০ 220 ০0100006 010910521%93 11) 21) 0102115, 900০1, 
[611610905 210 06ড%9036 17817161,1 এই উপাসনালয়ে কোন প্রকার 
মুত্তির ব্যবহার) 'নৈবেগ্য, বলিদাঁন প্রভৃতি অনুষ্ঠান; জীবহত্যা এবং কোন 
প্রকার আহার অথবা পান হবে না। এখানকার আলোচনায় অথবা সংগীতে 
কোন কিছু সম্বন্ধে কোন অবজ্ঞা বা ঘ্বণা প্রকাশ করা চলবে না। যে সমস্ত 
প্রার্থনায় ও সংগীতে ঈশ্বর সম্পর্কে ধ্য।ন-ধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, দয়া ও ভক্তি 
বৃদ্ধি পায় এবং সকল ধর্মসম্প্রায়ের মধ্যে এঁক্যবন্ধন দৃঢ় হয় কেবলমাত্র সেগুলিই 
এখানে স্থান পাবে। 


টাষ্টডীড হতে দেখা যায় যে ত্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল এক উদার 
অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভাব। কোঁন বিশেষ ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্ট সেখানে 
ছিল না। যে-কোন সংস্কারমুক্ত মানুষের কাছে সেই 'উপাসনালয়ের দ্বার ছিল 
উন্মুক্ত । কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মঘমাজ একটি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। 


এই সময় রামমোহন কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত ভাষায় 
মৃত্যধয়াচার্য রচিত “বস্রস্থচী' নামে একটি গ্রন্থ আছে। রামমোহন এ গ্রন্থের 
প্রথম নির্ধ্য় নামক অধ্যায়টি অন্থবাদ করেন এবং মূলসহ এ অস্থবাদটি ১৭৪৯ 


রাম" !হন £ সময়-জীবন-সাধনা ১৭৯ 
শকাবে অর্থাৎ ১৮২৭ সালে প্রকাশ করেন। এই অধ্যায়ে ব্রাক্ষণের সংজ্ঞা 
নির্দেখিত হয়েছে। ব্রাহ্ষণ বলতে জীবাত্মা, দেহ, জাতি অথবা বর্ণ কিছুই 
বোঝায় নাঃ ধর্ম, পাণ্ডিত্য অথবা কর্মের দ্বারাও ত্রাণ হওয়া! যায় না। 
পরমাত্মার সত্বাতে বিশ্বাস ছারা কৃতার্থ হইয়া! শম-দমাদি সাধনে যত্বুশীল এবং 
দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সস্তোধ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ 
ইত্যাদির দমনে যত্্বান্‌ যে ব্যক্তি হন, তাহাকেই কেবল ব্রাঙ্ষণ শবে কহা। 
শায়,""'ব্রন্ষনিষ্ট ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্ষণ অন্য নহে ইহ! নিশ্চয় হইল |, 


১৮২৮ সালে রামমোহনের ব্রদ্দোপাঁসনা” প্রকাশিত হয় । এখানে 'ব্রদ্ষোপাসনার 
সংক্ষেপ ক্রম" উল্লিখিত হয়েছে । কিন্ত রামমোহনের সময় ব্রাহ্মদমাঁজে এই পদ্ধতি 
অনুসারে উপাঁসন1 হত না। তখন শুধুমাত্র উপনিষৎ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংগীত হত। 


এই বৎসরই '্রদ্ষলংগীত” প্রকাশিত হয়। “রাজ রামমোহন রায়ের ব্রহ্মনঙ্গীত 
নামে যে সঙ্গীতগুলি প্রচলিতঃ তাহার সমুদ্ায় তাঁহার নিজের রচিত নহে। 
তাহার ন্যায় তাহার অনুবন্তী ও বন্ধুগণও অনেকগুলি গীত রচন করিয়াছিলেন । 
সেগুলি অবশ্ঠ তাঁহারই ভাবে রচিত ও তাহা কর্তৃক সংশোধিত। তাহার 
স্বরচিত গীতের সহিত সেই বন্ধুকৃত গীতগুলি তীহাঁরই সময়ে ছুই তিন 
বার মুদ্রিত হইয়াছিল; পরে আরো অনেকবার অন্যান্য লোক ক্র্ুক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। এই সকল মুদ্রাঙ্কণে রামমোহন রায়ের বন্ধুকুত গীতগুলির 
নিম্নে রচয়িতাদিগের নামের আছ্য অক্ষর লিখিত আছে। এ'দের নাম হল £ 
কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরতন হালদার, গৌরমোহন সরকার, 
কাঁশীনাথ রায়, নিমাইচরণ মিত্র ও ভৈরবচন্ত্র দত্ত। কেবলমান্ধ রামমোহন রচিত 
ব্রদ্ষসংগীতগুলি রামমোহন গ্রস্থাবলীর বঙ্গীক্ষ-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণে সম্িৰিষ্ 
হয়েছে। এর মোট সংখ্যা হল বন্রিশ। প্রতিটি গানের সঙ্গে রাগ-রাগিণীও 
উল্লিখিত হয়েছে । সংগীতগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। আত্মীয়সভার অধিবেশনেও 
এই ব্রন্মনংগীত গীত হত।1১৮১৬ সালে এক সভার অধিবেশনে গীত সংগীতটি হলঃ 


কে ত্ুরালে হায় 
কল্পনাকে সত্য করি জান, একি দায়। 


১৮০ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


আপনি গড়হ যাকে, 

যে তোমার বশে তাকে 

কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়? 
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার; 
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ণেক করহ সংহার। 
প্রভূ বলি মান যারে, 

সম্মুখে নাচাও তারে 

হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়? 


রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন তখনও তিনি ত্রদ্ষপংগীত রচন1 করে ত্রাঙ্ম- 
সমাজের জন্ত পাঁঠাীতেন। ১৮৩২ লালের ২২শে সেপ্টেপ্বর তারিখে পুত্র 
রাঁধাপ্রসাদকে একটি সংগীত লিখে পাঠান । এই সঙ্গে পত্রে লেখেন, এই অবকাশে 
ব্রান্ষদমাজের কাজের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি, যগ্যপি তোমরা ও 
বিদ্াাবাগীশ উচিত জান, গাথকদিগকে দিবে । এই লংগীতটি হল £ 


কি ন্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাঁকি। 

তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি। 
“দেশ ভেদে কাল ভেদে রচন1 অপীমা, 

প্রতি ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিম ১ 

তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥ 


রাঁমমোহনের ব্রহ্ষধংগীতগুলি বেদান্তের জ্ঞানমার্গ উপাসন! অনুসারে রচিত। এগুলি 
যেমন ভাবগভীর, তেমনি স্থললিত এবং রামমোহনের অপূর্ব কবিত্শজির 
পরিচায়ক । 


১৭৫১ শকাবে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে রামমোহন “অনুষ্ঠান, গ্রন্থট প্রকাশ করেন। 
গ্রন্থের অবতরণিকায় তিনি লিখেছেন, “উপনিষদে কথিত শুদ্ধ শ্বভাব প্রা্ধ সন।তন 
উপাসনাকে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্‌ 
ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন ।” 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। ১৮১ 


এই পুস্তকে শিষ্কের ১২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আচার্য। কে উপাস্য, কিরূপে 
তার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়, উপাসনার কি প্রণালী, উপাসনাতে আহার-ব্যবহারের 
কি প্রকার নিয়ম প্রভৃতি তত্ব প্রথমে এবং পরে তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হয়েছে। 


এই প্রসঙ্গে আর একটি নাম, ক্ষুদ্রপত্রী” । রামমোহন ব্রদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি 
সশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমর্ম ও গীত এক একটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 
করে বিতরণ করতেন । এর শেষে তিনি লিখেছেন, “বেদের মন্ত্র এবং ভাষ্যের 
কাঁরিক1 ও পরমার্থ বিষয়ের ষট্পদী গীত যাঁহা! মনোরম ছন্দে এবং সুলভ শবে 
আছে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল স্থখরাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি 
হইয়া কৃতার্থ হওনের সম্ভাবনা আছে।» রামমোহনের গ্রন্থপ্রকাশক এটি 
“্ুত্রপত্রী” নামে ছু*পৃষঠায় মুদ্রিত করেছেন । 


্রন্মজ্ঞখন প্রচারে রানমোহনের প্রচেষ্টা ছিল বিভিন্নমুখী । তিনি বেদান্ত, উপনিষদ 
প্রভৃতি গ্রস্থ অন্ুবাঁদ করেছিলেন, পণ্ডিতর্দের সঙ্গে শান্ত্-বিচাঁরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 
্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠা কল্ছিলেন এবং সেইসঙ্গে স্থাপন করেছিলেন একটি বেদ 
বিদ্যালয় । বেদ শিক্ষার জন্য ১৮২৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্ুপ্রপিদ্ধ 
পণ্ডিতের দ্বারা এখানে সংস্কৃত খিক্ষা দেওয়াঁর ব্যবস্থা ছিল। 'মাঁণিকতল। দ্্রীটের 
৭৪ নং বাড়ীতে উত্ত বেদ-বিদ্যালয়ের কার্য হইত।ঃ 


| তের ॥ 


দূরিদ্্ ত্বদেশের দুরবস্থা রামমোহনের দৃষ্টি এড়িয়ে যাঁয়নি। কোম্পানীর একচেটিয়া 
বাণিজ্যের ফলে এদেশের কৃষি, শিল্প অবহেলিত ছিল। তাই অর্থনৈতিক উন্নতির 
কোন লক্ষণ সেদিন ছিল ন1। কোম্পানীর একচেটিয়া! বাণিজ্যের পরিবর্তে যদি 
অবাধবাণিজ্য গ্রচলিত হয়, যদি অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় এসে এদেশের কৃষি, 
শিল্প, বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে, তবেই উন্নতি সম্ভব। তাই রামমোহন 
কলোনাইজেসনের সমর্থন জানিয়েছিলেন। 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী আসলে একটি বণিকের দূল। তাদের হাতে ছিল এদেশে 
একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার। তাই তাদের অঙ্গুহ্ুত নীতিতে এদেশের 
উন্নতিপ্রচেষ্টার কোন লক্ষণ ছিল না। যে সমস্ত কীচাযাল ইংলগ্ের শিল্পের 
জন্য প্রয়োজন, কেবলমাত্র সেগুলি সংগ্রহেই তার যত্ববান ছিল। যাতে তাদের 
ব্যবসায়ে কোন প্রতিঘবন্বিতা না ঘটে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল কোম্পানীর । 
অন্থান্ত ইউরোপীয়গণ এসে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করলে তাদের সমূহ 
ক্ষতির সম্ভাবনা । তাই অবাঁধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে তাঁরা নান! যুক্তি তৈরী 
করেছিল । তাদের মৃত হল: এদেশের জমি, অধিবাঁপী ও আবহাওয়া সম্বন্ধে 
ইউরোপীয়দের সম্যক ধারণা নেই। তারা কৃষিতে অংশগ্রহণ করলে দেশীয় 
জমিদীরগণ অধিকারচ্যুতির আশঙ্কায় তাদের কাজে বাঁধা দেবে। রায়তগণও 
তাঁদের নিজস্ব ধর্মসংস্কারের ফলে নৃতন মনিবদের সঙ্গে করবে সম্পূর্ণ অসহযোগ । 
ফলে বিশৃঙ্খলা অবশ্থস্তাবী। তাছাড়া রাজত্ব আদায়ের ব্যাপারেও ক্ষতির 
সম্ভাবনা বেশী। কারণ, রাঁজন্ব বাঁকীর জন্য এদেশীয় অধিবাসীদের সাধারণ 
কোর্টে সহজেই অভিযুক্ত কর সম্ভব$; কিন্তু ইউরোপীয়গণের ক্ষেত্রে স্থপ্রীম 
কোর্ট ছাড়া উপায় নেই, এবং তা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। অতএব অবাধ বাণিজ্য 
শুরু হলে এ দেশে উন্নতির পরিবর্তে দেখা দেবে দারুণ বিশৃঙ্খলা । 


কোম্পানীর এই সমস্ত যুক্তি অবতারণাঁর কারণ হল ইউরোপীয়দের পক্ষ 
হুতে এদেশে অবাধ বাঁণিজ্যের জন্য একটি চাঁপ সৃষ্টির প্রয়াস। অধিক সংখ্যক 
ইউরোপীয়দের এদেশে আগমন এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ছিল 
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এব মূল বক্তব্য। এরই না* কলোনাইজেসন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সিংহলেও 
ছিল এই একই সমস্যা; কিন্ত সেখানে সমাধান হয়েছিল সত্বর। ১৮১০ 
সালে দেখাঁনে অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন হয় এবং ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক 

তি ঘটে। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে উন্নতির কোঁন লক্ষণই দেখ! গেল না। 
১৮১৩ সালে কোম্পানীর নৃতন সনন্দে কিছু স্থযোগ-ম্থবিধা উল্লিখিত হলেও 
কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকাঁর সেখানে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত। 
১৮২৪ সাল পর্যস্ত চলল একইভাবে । দেশর অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের জমি 
[নতে দেওয়া হল না; নীলকর সাহেবর1! জমি চেয়ে বিফল হল। এই 
সময় বাংলা গভর্নমেণ্ট এদেশে কফি চাঁষের ইচ্ছা পোষণ করল। তাই 
ইউরো পীয়দের কিছু জমি দেওয়া হল নির্দিষ্ট কয়েকটি সর্তে। কোম্পানীর 
এই অনিচ্ছা এবং সর্ত আরোপের কড়াকড়ির জন্য কোলকাতার ইউরোপীয় 
বাসিন্দাদ্রে ঙো অসস্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। তাঁরই ফলে ১৮২৭ সালের 
৭ই নভেম্বর তারিখে টাউন হলে তাঁরা একটি সভা আহ্বান করলেন । 
আলোচ্য বিষয় ছিল পূর্ন এবং পশ্চিম ভারত হতে যে চিনি রপ্তানী হয় তার 
শুক্ষের হার সমান করাঁর জন্য এবং এদেশে বৃটিশ প্রজ্জাদের অবাধ বসবাস 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থযোগ দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টের কাঁছে আবেদন করা । 
কলোনাইজেসন সম্পর্কে এটাই হল প্রথম প্রকাশ্য সভা । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
একজন পাত্রী এই সভায় উপস্থিত থাঁক1 সব্বেও প্রকাশ্যে কোনরূপ প্রতিবাদ 
না করে গোপনে এদেশীয় লোকদের কলোনাইজেসনের শিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করতে লাগলেন । তীর যুক্তি হল: এর ফলে দেশীয় জমিদারদের বঞ্চিত করে 
ইউরোপীয়গণ জমি অধিকার করবে এবং তাদের সাহায্যে এদেশের অধিবাসীদের 
খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হবে। এমন একটি হীন সর্বনীশ1 প্রচাঁরকার্ধয দেশের 
কতদুর ক্ষতি করতে পারে তা চিন্তা করে রামমোহন ও তাঁর অন্গামীগণ 
শঙ্কিত হলেন। তাই সংবাঁদ-কৌমুদীর মাধ্যমে তীর প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরলেন । 
১৮২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একজন জমিদার” ম্বাক্ষরিত একটি 
দীর্ঘ পত্র এ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। পত্রে টাউন হলের সভার বিবরণ ও 
উক্ত পাদ্রীর গোপন চক্রীস্তের উল্লেখ করে এদেশীয় জমিদারদের অধীনে 
রায়তদের দুরবস্থার পরিচয় দেওয়! হল। এই সঙ্গে নীলকর সাহেবদের চেষ্টায় 
বু পতিত জমিতে চাঁষ, তাদের অধীনে রাঁয়তদের স্থুখ-স্বাচ্ছন্দ, বহু সংখ্যক 
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লোঁকের জীবিকার সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ও বিশদভাবে উল্লিখিত হল। এরপর 
স্পষ্ট মন্তব্য করা হল যে ইউরোগীয়গণ এদেশে কৃষি-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলে 
এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অবশ্যভ্ভাবী। সবশেষে ঘোঁধিত হল ঃ যাঁরা এদেশে 
ইউরোপীয়গণ কতৃক শিক্ষাবিস্তারে বিরোধী এবং ইউরোপীয়গণের বসবাস তথ! 
কষি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণে বিরোধী তারা! এদেশের বর্তমাঁন অধিবাসীদের এবং 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের শক্র। 


জনৈক পাত্রী যখন এদেশের একদল লোককে কলোনাইজেসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করছিলেন তখন সংবাদ কৌমুদীর পৃষ্ঠায় এই ধরণের আলোচন! খুবই ফল প্রদ 
হল। ১ল! মার্চ তারিখে বেঙ্গল হরকর] পত্রিক।য় এর একটি ইংরাজী অন্থবাঁদ 
প্রকাশিত হল এবং সেইসঙ্গে পত্রিকা এই আলোচনার প্রশংসা করে মন্তব্য 
করল, 40 15 00 02 15009605 190৮7৮০৬০1১ 01780 00০ ০5০5 0 61) 
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আলোচনীকে স্বাগত জানালেও কোম্পানী ও রক্ষণশীল জমিদারদের সমর্থক 
'জন বুল” পত্রিকা তাকে ব্যঙ্গ করল | এই ব্যঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ করে হরকরায় 
পরে বলা হল যে সাধারণ বুদ্ধি ও সততা নিয়ে কোলকাতা ও মফম্বলের 
অধিবাসীদের অবস্থার তুলনা করলেই এদেশে ইউরোপীয়দের বসবাসের ফল প্রত্যক্ষ 
কর] সম্ভব হবে। 


এরপর ১৮২৯ সালের ২৮শে জান্ুয়ারী কোলকাতার প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণ 
এদেশে ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জমি ক্রয়ের সুযোগ প্রার্থনা করে 
গভনমেণ্টের কাছে একটি আবেদন করলেন। এই আবেদনের ভিত্তিতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে সকৌন্সল গভর্নর জেনারেল ইউরোপীয়দের জমি সংগ্রহের ব্যাপারে 
বাধা অপসারণের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ১৮২৪ সালের ৭ই মে 
তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্তের কড়াঁকড়ি কিছু পরিমাণ শিথিল করতে সম্মত হলেন। 
ফলে এদেশীয় রক্ষণশীল জমিদারগণ প্রমাঁদ গণলেন। তাঁরা নিজেদের স্বার্থ 
অঙ্ষুপ্ন রাখার জন্য বাংলার. জমিদার ও তালুকদারগণের পক্ষ হতে পালর্শমেণ্টে 
একটি আবেদন পেশ করলেন । আবেদনের মোটামুটি বক্তব্য হল : ইউরোপীয়দের 
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যেন এদেশে কৃষি-বাঁণিজ্যে অ*শগ্রহণ করার অনুমতি না দেওয়া হয়। কারণ 
নীলকর সাঁহেবরা চাষীদের উপর অত্যাচার করছে, ধানের জমিতে নীল চাষ 
করছে, ফলে চালের উৎপাদন হাঁস পেয়েছে এবং খাগ্-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। 
সুতরাং এর! যদি গ্রামাঞ্চলে জমি ক্রয় করার অবাঁধ স্থুযোগ পায় তাহলে 
এদেশীয় প্রজাদের দুর্গতির সীমা থাঁকবে ন!। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যবসায়ীদের 
আবেদন ও গভর্নর জেনারেলের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সিদ্ধান্ত কোর্ট অব 
ডিরেক্টরসের কাছে অন্থমোদনের জন্য পাঁগীন হল। কিন্তু ইতিমধ্যে কোর্ট অব 
[ডিরেক্টরস্‌ তাঁদের ৮ই জুলাই তারিখের চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের ১৮২৪ সালের 
৭ই মে তারিখের সিদ্ধান্ত অন্থমোদন করে জানিয়ে দিলেন যে ইউরোপীয়দের 
জমি সংগ্রহের ব্যাপারে যেন উক্ত সিদ্ধান্তই যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়। 


কোর্ট অব ডিরেক্টরসের এই নির্দেশের ফলে ব্যবসাঁয়ীগণ এবং কলোনাইজেসনের 
নমর্থকগণ ক্ষুকষ হলেন। তাই ১৮২৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে শেরিফকে 
একটি সতা আহ্বান করার জন্য আবেদন কর! হল ; এই আবেদনে অন্ান্তদের সঙ্গে 
রামমোহনেরও স্বাক্ষব ছিল। সভা হুল ১€৫ই ডিসেম্বর তাঁরিথে। সভায় 
কোম্পানীর একচেটিয়া বাঁণিজ্াযনীতির ফলে এদেশের চরম ছুর্দশ! ও এদেশে 
ইউরোপীয়গণের বসবাসের বাধা দূর কর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই 
সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি প্রস্তাব পেশ করেন । রামমোহন দ্বারকানাঁথের 
প্রস্তাবটিকে অকুঠ সমর্থন জানালেন । তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, “00 
[02175010981 60061121702 1 22 11700165520 ড10) 002: ০010৮10- 
100 01096 0115 £122621 0০1 11621000156 ৮10) 006 100109068 
89176101000) 00০ 692,021 ৬1]] ০০ ০001: 10010021006 11) 11021815, 
500191 800 1901103081] 2:902115। 20806 ড713101) ০82 06০ 28511 
01০90 95 00107921:1176 00০ ০010016101) ০0৫ 01003901005 ০০01)0:5- 
17301) 7150 178,৬2 21310500 0015 ৪052106256১ 716) 0126 0৫ 00956 
100 0106010002,0215 18৮2 006 1080 0000 00002601815 5 2180 
৪, 1906 15101) 1 ০০0], 10 006 70950 0 170 1721125, ৫2০1212 
0]. 01601) ০208 6960:6 0 25921001015. নীলকর সাহেবদের সম্বন্ধে 
দ্বারকানাথ যা উল্লেখ করেছিলেন রামমোহন তা সমর্থম করে বললেন যে 
বাংলা! ও বিহারের বিভিন্ন জায়গাঁয় ভ্রমণ করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
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তিনি জেনেছেন যে নীল চাষের ফলে এদেশে আথিক উন্নতি ঘটেছে । নীলকরদের 
স্বারা কিছু ক্ষতি হলেও, সরকারী ও বেসরকারী সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়দের 
মধ্যে তাঁদের ঘ্বারাই এদেশের উপকার হয়েছে অনেক বেশী । ১৮২৯ সালের 
১২ই নভেম্বর তারিখে 27. 50781016] 4163:2170€াশকে লিখিত চিঠিতে 
এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 4306, 205 068: 521, 5০০ 25 61] 
2.%78272 0026 1009 £21918.1 8০9০৫ ০81; 02 ০25০০0 ৮1610000 20 
091019] ০511. দেশের সামগ্রিক উন্নতির কথা চিস্তা করে রামমোহন 
সেদিন এই আংশিক ক্ষতি মেনে নিয়েছিলেন । টাউন হলের সভায় ঘ্বারকানাথের 
প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ফলে রক্ষণশীল জমিদারসম্প্রদায় ক্রুদ্ধ 
হয়ে উঠলেন। “সমাচার চন্দ্রিকায় সেই ক্রোধ নানাভাবে প্রকাশ পেল। 
চন্দ্রিকা স্পষ্ট মন্তব্য করল যে এই সভার গৃহীত প্রস্তাবে এদেশের ছোট-বড়, 
ধণী-দরিদ্র, জমিদাঁর-ইজারাদার সকলেই শঙ্কিত। কলোনাইজেসনে দেশের 
সমূহ বিপদের সম্ভীবন]। ইউরোপীয়গণ এদেশে বসতি স্থাপন করলে ও কৃষি- 
শিল্পে আত্মনিয়োগ করলে দেশীয় প্রজাদের ছুংখ-কষ্টের সীমা থাকবে ন1। 
তারা জাতিচ্যুত হবে, জীবিক! হতে বঞ্চিত হবে এবং জমিসংক্রাস্ত ব্যাপারে 
নিত্য বিরোধের সম্মুখীন হবে। এছাড়া দেশের অন্তান্য শ্রমজীবীদেব ক্ষতি 
ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথাও নাঁনীভাবে বণিত হল। চন্ড্রিকাঁর 
এই প্রচারকে মিথ্যা এবং আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করার জন্য এগিয়ে 
এল সংবাদ কৌমুদ্রী। ১৮৩০ সালের ১ল1 জান্ুয়ারী ও ১০ই জানুয়ারী তারিখে 
“একজন নিরপেক্ষ জমিদার' স্বাক্ষরযুক ছুটি পত্র প্রকাশিত হল। এ ছুটি পত্রে 
যে স্থগভীর অর্থনীতিজ্ঞান এবং স্থৃতীব্র ইতিহাঁপ-সচেতনা প্রকাশ পেল তা 
বিশ্ময়কর। সমগ্র পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে একদিকে জমিদারদের 
স্বার্থরক্ষার হীন প্রচেষ্টা এবং অন্তরকে জনসমাজের কল্যাণের ছবি স্পষ্টভাবে 
তুলে ধরা হল। চন্দ্রিকার সাহায্যে এগিয়ে এল শুধুমাত্র জনবুল। কিন্তু সংবাদ- 
কৌমুদীর উদার দৃষ্টিতন্গী ও জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাকে অনেকেই সমর্থন জানাল। 
ইত্ডিয়া গেজেটে ও হরকরায় কৌমুদীতে প্রকাশিত রচনার ইংরাজী অঙ্গবাদ 
মুদ্রিত হল) কলোনাইজেসনের সমর্থন জানাল” “বজদূত” জানাল “রিফর্মীর” । 


পরবর্তাকালে রামমোহন 'যখন ইংলগ্ডে ছিলেন তখন পুনরায় তিনি এ সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 


॥ চোদ ॥ 


রামমোহন সহমরণ বিষয়ে তীর দ্বিতীয় পুস্তক উৎসর্গ করেছিলেন হেষ্টিংস-পত্বীর 
নামে। তাঁর মনে আশা! ছিল হয়ত এদেশীয় স্ত্রীলোকদের ছুংখছুর্দশীর বিবরণ পাঠ 
করে হেষ্টিংস-পত্বীর মনে সহানুভূতির উদ্রেক হবে এবং তার ফলে স্বয়ং হেষ্টিংস 
সতীপাহ নিবাঁরণে ব্রতী হবেন। কিন্তু কার্ধতঃ তা হল না। ১৮২২ সালের ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী গতর্নমেণ্টের পক্ষ হতে একটি আদেশ জারী করা হল। এঁ আদেশে 
দারোগ!-পুলিশদের নির্দেশ দেওয়া হল যে তাদের থানার মধ্যে সতীদাহ হলে 
একজন হিন্দু বরকন্দীজ নিয়ে তাঁরা সেখানে যাবে অথব1 তাঁদের জমাদীরদের 
পাঠাবে । সেখানে ষে নারী সতী হবে সে যর্দি গর্ভবতী কিংবা নাবালিক1 হয় 
অথব] ভাতে পি কোন রকম মাদকদ্রব্য সেবন করান হয় তাহলে ভার! সেই 
সতীদীহ বন্ধ করে দেবে। 


ইতিমধ্যে রামমোহনেহ সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়েছে । রামমোহন এ পত্রিকা 
মারফৎ সতীদাহের বিরুদ্ধে লিখতে শ্তরু করলেন। সংবাঁদকৌমুদীর সম্পাদক 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সতীদাঁহের সমর্থক । তার সঙ্গে রামমোহনের 
মতবিরোধ ঘটল। ভবানীচরণ সংবাঁদকৌমুদী পরিত্যাগ করে “সমাচার চন্দ্রিকা” 
নামে নৃতন পর্রিকা প্রকাশ করলেন। চন্দ্রিকা ক্রমে রক্ষণশ্টস হিন্দু সম্প্রদায়ের 
সমর্থক হয়ে উঠল। এই কোঁমুদী ও চন্দ্রিকায় সতীদাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নান! 
আলোচন। প্রকাশ হতে লাগল। সতীদাহের প্রপন্গে সমস্ত দেশই তখন 
আলোড়িত। তাই তর্কযুদ্ধ শুধুমাত্র এই দুটি পত্রিকাঁতেই সীমাবদ্ধ রইল ন। 
"জনবুল' পত্রিকাতেও বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হল। শুধু তাই নয়, ইংলগ্ডের 
জনসীধারণের মধ্যেও সতীদাহ আলোচনার বস্ত হয়ে উঠল। সতীদাহ প্রথার 
ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় পেয়ে তাঁরা এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য কোর্ট অব 
ডিরেক্টরস্‌কে চাপ দিতে লাঁগলেন। কিন্তু এদেশীয় জনসাধারণের ধর্মে হশুক্ষেপ 
করলে দেশময় বিপদের সম্ভাবন। দেখ! দিতে পারে, তাই সেই বিপদের আশঙ্কায় 
কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ অথবা গভন্নগ জেনারেল সেদিন এ প্রথার উচ্ছেদে সায় 
দিলেন না। গভর্নর জেনারেলের পক্ষ হতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌্কে জানান হল যে 


১৮৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-দাঁধনা 


এই সমস্যাটি ইউরোগীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তে এদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করাই 
যুক্তিযুক্ত। এখানকার অধিকাংশ ব্যক্তিই এই প্রথার সমর্থক। সেদিন এই 
ধারণা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। সমাচার চক্দ্রিকার মাধ্যমে এদেশের অধিকাংশ 
হিন্দুই নতীদাহ সমর্থনে নিজেদের মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং হূর্ভাগ্যবশতঃ 
তাদের মধ্যে ধনী, শিক্ষিত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব ছিল না। 
তাই কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ ও গভর্নমেন্ট কর্তৃক পরোঁক্ষ উপায় হিসাবে উন্নততর 
শিক্ষািস্তারের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হল। ১৮২৭ সাঁলের ১৮ই মার্চ তারিখে 
গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাষ্” তাঁর "মিমিট*এ লিখেছেন, এ ০1৭ 12091: 
আট ৪, 6 52215 101: 6176 62009] 0003002170803017 0৫6 0115 
065181৩০৪00 0021 11960 ০ 20117 8170. 0150610919১ 250 
06117803 0210£210909 23092010176 0£ 00121916101 00 0১6 6216 0:£ 
€1)০ £0511170018.+ 


লড”আমহাষ্টের পর গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড উইলিয়ম বেটিহ্ক। বেশিস্ক 
ছিলেন অনেক বেশী সাহসী এবং সহান্থ্ভৃতিশীল। সতীদাঁহের ন্তায় একটি 
ভয়াবহ প্রথাকে সাত্রাজাশাসনের ক্ষেত্রে কোন ভাবী আশঙ্কার কথা চিন্তা করে 
সময়ের হাতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিলেন না। তিনি এই প্রথার উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর 
হলেন। তাই এ সম্বন্ধে তিনি দেশের বিভিন্ন অফিসারদের মত চেয়ে পাঠালেন 
এবং অধিকাংশ মতই এল তাঁর ন্বপক্ষে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে প্রাচ্যশান্তরে 
স্থপগ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন (770:806 77257521) ড/ 11507 ) কিন্ত 
রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষই সমর্থন জানাঁলেন। 


১৭৫১ শকাৰে অর্থাৎ ১৮২৯ লালে রামমোহন “সহমরণ বিষয়' নামে আর একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন। “ইহা “বিপ্রনামা” এবং শুগ্ধবোধছাঞ্, নামে দুই ব্যক্তির 
পত্রের উত্তরে লিখিত। পত্রগুলি সম্ভবতঃ ভবানীচরণ বন্যোপাঁধ্যায়ের “সমাচার 
চন্ত্রিকা”' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল” । রামমোহনের বক্তব্য ছিল, সমস্ত শাস্ত্রে 
কাম্যকর্ম নিন্দিত হয়েছে। সতীদাহ কাম্যকর্ম সতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য 
অছমারে উহা পালনীয় নবয়। বিপ্রনাম! ও মৃগ্ধবোধছাত্রের সমস্ত বক্তব্য যুক্তি 
ও শাস্রপ্রমাণাদির দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণ করে রামমোহন তীব্রভাবে মন্তব্য করলেন, 
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চক্ুমূর্্রিত হইয়! শাস্তি থাঁকিতেও কেনে! কৃপে পতিত হও এবং অন্যকে 
নিপাত কর।” 


এদিকে বেটিঞ্চ সতীদাহ নিবারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি এব্যাপারে 
রাঁমমোহনের অক্লাস্ত প্রচেষ্টার পরিচয় পেয়ে তাঁকে তার মতামত লিখিত- 
ভাবে পেশ করতে বললেন এবং রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচন] করে 
সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে তার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অবশেষে ১৮২৯ 
সালের ৮ই নতেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেশিস্ক তাঁর 
অবিস্মরণীয় “মিনিট” রচনা করলেন। সেখানে তিনি রাঁমমোহনের সঙ্গে তার 
আলোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখলেন যে রামমোহন আইন পাশ করে সতীদাহ 
নিবারণ অপেক্ষা পুলিশের পরোক্ষ সহযোগিতায় ধীরে ধীরে এই প্রথার বিলোপে 
পশ্দপাতী। ছিলন । এ বিষয়ে রাঁমমোহনের যুক্তি হল, আইন পাশ হলে জনসাধারণের 
পক্ষে ভুল বুঝার সম্ভাবনা বেশী। তাদের ধারণা হবে যে কোম্পাশী প্রথমে 
তাদের ধর্মরক্ষার আশ্বীস দিয়েছিল, কিন্তু পরে ক্ষমতায় পরিপূর্ণভাবে আসীন হওয়ার 
পর কোম্পনী সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে উদ্যত হয়েছে । সুতরাং স্বাভাবিকভাবে 
তাদের মনে হবে যে এর পর পূর্ববর্তী মুমলমান শাসকদের ন্যায় কোম্পানীও এদেশের 
অধিবামীদের খুষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কার্ষে আত্মনিয়োগ করবে । এই আশঙ্কা সত্য 
হলেও বেন্টিস্ক তাঁর জন্য পিছিয়ে গেলেন না। অসহায় হিন্দুরমণীদের কান্াকরুণ 
মুত্তি তাকে বিচলিত করেছিল গভীরভাবে । তাই অন্তরের সমস্ত সহাগ্ভূতি 
উজাড় করে তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন £ “7196 2150 00. 01809015 
01200 ০৫ 205 1162816 15 01)9 17021769601 0০ [71759905. [15807 
170031176 50 11000102106 ৫0 000 10010059071) 0£ 01021 9001০ 
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০০1: 0211 0০116078130 20902 1850 00150216101) 0£ 01১০ 111 0: 
93099. 102 213 5620 0£ 61015 ০০০০০]: 0100.6156215011705 আঃ]1 0০ 
01930019610) 0: 1:21151005 109116£ 210 1018.06102 010 01990. 2190. 
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দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। সারা দেশের দরদী যাহুষ ধন্য ধন্য করে উঠল। 
প্রশংঘা করল গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ককে, অভিনন্দন জানাল 
রাখমোহনের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে | সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের ভূমিকা 
স্বরণ করে বিদেশী মহিল! মিসেস মার্টিন (ঢা20025 8610) হতো) ) 
২৬শে নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল হরকরায় এক প্রশংসাস্থচক (পত্র লিখলেন। 
তিনি জোরের সঙ্গে বললেন যে রামমৌহনের অসাধারণ ও অক্রাস্ত প্রচেষ্টার ফলেই 
এই শুভ হ্থাচন! সম্ভব হল ; তাই এর সবটুকু কৃতিত্ব রামমোহনেরই প্রাপ্য । এই 
সর্ষে তিনি এদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, %]) ০01010167001:201176 [76 
870181516 29013101715 0011610 2.00710150:20300) 011,010 020011700 
[08 6165 11952056256 €07:20)9001001: 006 £10711) 550009025) 
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১৮২৯ সালের ৪ঠ1 ডিসেম্বর সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেল। ফলে 
একদিকে রামমোহন ও তাঁর সমর্থকেরা উল্লমিত হলেন, অন্যদিকে রক্ষণশীল 
হিন্দুসম্্রদায় দারুণ বিক্ষু্ধ ও বিভ্রীস্ত হয়ে পড়লেন। তদের মতে এই আইন 
হিন্দুদের চরম সর্বনাশ করঁরল। তীরা! তৈরী হলেন প্রতিবাদের জন্/। ১৮৩০ 
সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা গভর্নর 
জেনারেলের কাছে একটি আবেদন পেশ করার জন্য গভর্নমেপ্ট হাউসে উপস্থিত 
হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, 
ভঝনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাঁধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ 
বাহাছুর, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র ও রামগোপাল 
মল্লিক। সতীদাহ সমর্থন করে আবেদনে বল! হল £ 40746 06 581060100 
0% 1000001210189] 05266 89 ০1] 83 0160600, 1311000 100৮8 
000102, 0৫ 0361 0 20০010 200 0168950072১ 21800: 610০ 0206556 
0৫ 0361 1008102005১ 80015 210 601 01161 070 006 8%001806 0£ 
8616870750186$01 ০৪116 806৮০6, আ1)8০], 51000 10061915 ৪, 58০6৫. 
৫0 0808 15161) 0015119£9 ০০ 1991 চা1)0 810061615 196116568 40 
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00৫ 000001565 0৫ 61761 £2110101”5 এই সঙ্গে অন্যায়ভাবে ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করার কথাও উল্লিখিত হল। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন মহারাজা 
শ্রীগিরিশচন্দ্র বাহাঁছুর ও অপর আঁটশত বিশিষ্ট ব্ক্তি। এই আবেদনপত্রের 
সঙ্গে সতীদাহ সমর্থনে শাস্বাঁক্যসমূহের একটি সংকলনও যুক্ত করে দেওয়া হল। 
এই সংকলনপত্রে একশ কুড়িজন পতিত স্বাক্ষর করেন। 


গভন্নর জেনারেল আবেদনপত্র গ্রহণ করেন কিন্তু আবেদনে কোন সাড়া দেন নি। 
তিনি দরখাস্তকারীদের বলেছিলেন যে তীর! ইচ্ছা করলে এই আইনের বিরুদ্ধে 
ইংলগ্ডে রাঁজার কাছে আবেদন করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি দরখাস্ত 
যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। 


গভন্নব জন7খলের কাছে রক্ষণশীল হিন্দুস্প্রদায়ের আবেদন বিফল হল। 
রামমোহন ও তার সমর্থকদের জয় তাদের পীড়িত করল। আরও একটি 
ব্যাপারে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তা৷ হল ব্রান্মদমাজের প্রতিষ্টা। ৮ই 
জানুয়ারী তারিখে ত্রাপ্ষপমাজের ট্রাষ্টভীভ তৈরী হয়েছে; ২৩শে জানুয়ারী 
নৃতন গৃহের উদ্বোধন । রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রমাদ গণলেন। সনাতন হিন্দুধর্মের 
ভাবী সর্বনাশ তাদের বিচলিত করল। তীর! শঙ্কিত হলেন, সেইসঙ্গে সঙ্বদ্ধও 
হলেন। ১৭ই জানুয়ারী ( ৫ই মাঘ ) তারিখে ধর্মন্ভা” প্রতিষ্ঠিত হল। সনাতন 
হিন্দুধর্ম ও তাঁর আচার-আচরণ রক্ষাই হল ধর্মসভার উদ্দেখা। কমিটির সদস্য 
হলেন-_রামগোঁপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব, রাঁধাকান্ত দেব, তারিণী চরণ মিত্র, 
রামকমল সেন, হরমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছুর, 
আশুতোষ দে, গোলকনাথ মলিক ও নীলমণি দে। বৈষ্বদাস মলিক হলেন 
কোষাধ্যক্ষ এবং সম্পাদক হলেন তবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় ঠিক হল 
যে সতী-আইনের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে রাজার কাছে আবেদন প্রেরিত হবে। 
প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের জন্য চীদা তোল! হবে। ধর্মস্ভার একটি নিজন্ব বাড়ী 
প্রয়োজন, কুড়ি হাঁজার টাক1 সংগৃহীত হলে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হবে। 


এদিকে সতীদাছ নিবারণের ম্যায় একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করার 
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জন্ত গভর্ণর জেনারেলকে অভিনন্দিত করতে দেশের দরদী মানুষ উৎদাহিত 
হলেন। রামমোহন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তুত হলেন, অন্যদিকে খৃষ্টানদের মধ্যেও 
পৃথকভাবে আর একটি প্রস্ততি চলল। ১৮৩* সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে 
টাউন হলে এ সম্পর্কে খৃষ্টানদের একটি সভা! হল। সিভিল ও মিলিটারী বিভাগের 
কর্মী, মার্কেন্টাইল হাউসের সদস্য প্রভৃতি বহু সম্বাস্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মিঃ জে, এম, গড'ন। সভার সিদ্ধান্ত অন্থুসারে 
গভর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাবাঁর জন্য মিঃ গডনের নেতৃত্বে বহু ব্যক্তি 
বেলা প্রায় ১২টায় গভর্নমেণ্ট হাউসে যাত্রা! করল। সেখানে তাঁদের পৌছবার 
পূর্বেই এদেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানাঁবার জন্য একটি ছোট দল 
অপেক্ষা করছিল। এই দলের মধ্যে ছিলেন, রায় কালীনাঁথ চৌধুরী, বৈকুষ্ঠনাথ 
রায়, সত্যকিস্কর ঘোষাল, কুপ্বিহাঁরী রায়, হরিহর দত্ত ও রামমোহন রায়। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে এর আগের দিন সকালে রমানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর জন্য 
তাঁর ভ্রাতা, রামমোহনের অন্যতম হুহ্ৃৎ ও সহকর্মী ঘ্বারকানাথ ঠাঁকুর এখানে 
উপস্থিত থাকতে পারেন নি। গভর্নর জেনারেলের ।নির্দেশমত আগে দেশীয় 
ব্যক্তিদের আহ্বান করা হল। রামমোহন ও তীর সঙ্গীরা দোতলায় গেলেন। 
সেখানে লড+বেটিস্ক, লেডী বেটিস্ক এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিনারগণও উপস্থিত 
ছিলেন। রামমোহন তাঁদের অতিপ্রায় জানাঁলেন। কালীনাথ রায় বাঁংল! ভাষায় 
রচিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করলেন। পরে এর ইংরাজী তর্জমা পাঠ করলেন 
হরিহর দত্ত। এদেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানান শেষ হলে 
খৃষ্টানদের পক্ষ হতে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন মিঃ গডন। রামমোহন ও তার 
সঙ্গীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের বাংল ও ইংরাজী তর্জম] এবং বেটিস্কের উত্তর ১৮ই 
জানুয়ারী তারিখের গভর্নমেন্ট গেজেটের প্রথম সাগ্রিমেন্টে প্রকাশিত হয়) মিঃ 
গর্ডন কর্তৃক পঠিত অভিনন্দনপত্র তৎসহ বেটিক্কের উত্তর প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় 
সাপ্লিমেণ্টে। 


এদিকে ধর্মঘভার কাঁজ-কর্ম জোরের সঙ্গেই চলতে লাগল। ইংলগ্ডে রাজার কাছে 
নতী-আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে টা তুলতে 
লাগলেন। শুধু তাই নয়, দ্বারে দ্বারে যেয়ে চার পয়স। পর্যস্ত সাহায্য গ্রহণ 
করতে লাগলেন। এমনকি চাঁদা দিতে অনিচ্ছ,ক ব্যক্তিকে জ্যাত্চ্যিত করার তয়ও 
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দেখাতে লাঁগলেন। ধর্মসভার পক্ষ হতে ইংলণ্ডে আবেদন নিয়ে যাওয়ার জন্য 
স্থপ্রীম কোর্টের এটনী মিঃ ফ্রান্সিস বেখিকে (1. ঢা90015 88016 ) নিয়োগ 
করা হল। আবেদনপত্রে অসংখ্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। শুধুমাত্র কোলকাতার 
অধিবাসীরাই নন, চু চূড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কাশীপুর, ভবানীপুর এমন কি 
যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি জায়গার অধিবাীরাও এবং সেই সঙ্গে বহু 
বিদেশী ব্যক্তিও এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। আবেদনপত্রটি ইংরাঁজীতে 
রচনা করেন স্বয়ং রাধাকাস্ত দেব। ২৭শে জুলাই মিঃ বেখির ইংলগ্ যাত্রার 
দিন ধার্য হয়। তাই রামমোহনও নিশ্চেষ্ট রইলেন না। তিনিও রক্ষণশীল হিন্দু- 
সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইলগ্ডে আবেদন করার জন্য পপ্রস্তত হলেন। তারও 
ইংলগ যাঁওয়া অনিবার্ধ হয়ে উঠল। 


১৩ 


॥ পনের ॥ 


এদেশে শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। 
অজ্ঞানতার অন্ধকারই কুপংস্কারের ভিত্তিভূমি, তাই তিনি চেয়েছিলেন জ্ঞানের 
আলোয় প্রতিটি চিত্তকে প্রদীপ্ত করে তুলতে । শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মন 
নিয়ে এদেশের প্রতিটি মান্গষ যেন আত্মোপলন্ধির প্রেরণায় সন্ত্ীবিত হতে 
পারে_-এই ছিল তার অন্তরের অভিলাষ । তাই রামমোহন বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার 
জন্ত কেরীকে একখণ্ড জমি উপহাঁর দিয়েছিলেন, এদেশে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য 
ডেভিড হেয়ারকে অকু সমর্থন জানিয়েছিলেন, সমস্ত অপমান নীরবে মাথা পেতে 
নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে 
আযাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সর্বোপরি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রচলনের জন্য গভর্নর জেনারেল ল্ আমহাষ্টে'র কাছে এক দীর্ঘ আবেদন পেশ 
করেছিলেন । এছাড়াও তিনি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদেশী ইউনিটেরিয়ান- 
দের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং রামমোহনের এ আহ্বান বিফল হয়নি। 


স্কচ মিশনারী আলেকজাঁগাঁর ডফ. এলেন ১৮৩০ সাঁলে। খুষ্টধর্ম প্রচারের 
জন্যই স্কটল্যাণ্ড মিশনের জেনারেল এসেমর্রী কতক ডফ. সাহেব এদেশে প্রেরিত 
হন$ কিন্তু সেই সঙ্গে রামমোহনের আহ্বানে সাঁড়। দিয়ে তিনি এখানে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসারেও আত্মনিয়োগ করেন। তার এই প্রচেষ্টা রামমোহনের সক্রিয় 
সহযোগিতার ফলেই সফল হয়। ৯ সে সময় দেশে ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন 
থাকলেও মিশনারীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনের প্রতি হিন্দুমাঁজের ভাল ধারণা 
ছিল না। সেখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে গেলে ছাত্রদের পক্ষে থুষ্টান হয়ে যাঁওয়ার 
সম্ভাবন! বেশী,_এই আশঙ্কার কেউই এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতেন ন1। 
তাই ডফ. সাহেবের স্কুল স্থাপনের পথে নানা বাধা-বিদ্ দেখা দিল। অগত্যা 
ভিনি রামমোহনের শরণাপন্ন হলেন। রামমোহন সানন্দে তার সাহায্যের 
জন্ক এগিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ব্রাঙ্মমমাঁজ নৃতন গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিল । 


১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য [0:, (3৫০26 92:1৫ রচিত 1,326 ০£:£168045: 7054 
এন্থ টষ্টব্য। 
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তাই যেখানে প্রথম ব্রাক্ষমমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই ফিরিক্জি কমল বন্র 
বাড়ীটি তিনি ডফের স্কুলের জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, স্কুলের 
প্রথম পাচটি ছাত্রকে তিনি নিজেই সংগ্রহ করে দেন। ১৮৩ সালের ১৩ই 
জুলাই এই স্কুলের উদ্বোধন হয়। রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। ভফ, সাহেব 
যখন ছাত্রদের হাতে বাইবেল দিয়ে তা পাঠ করতে বললেন তখন ছাত্রদের মধ্যে 
দ্বিধা দেখা ধিল। এই দ্বিধা ও আপত্তি লক্ষ্য করে রামমোহন তাদের বুঝিয়ে 
বলেন যে ধর্মশাস্গ্রস্থ পাঠ করা আর সেই ধর্মে দীক্ষিত হওয়া এক জিনিষ নয় । 
ডঃ উইলসন হিন্দ্বশান্ত্র অধ্যয়ন করে হিন্দু হননি, আবার তিনি নিজেও কোরাণ 
ও বাইবেল উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর! সত্বেও মুসলমান অথবা থুষ্টান হননি। 
স্থতরাং অমূলক আশঙ্কা না করে ছাত্রদের উচিত বাইবেল পাঠ করে তা! বিচার 
করা। রামমোহন প্রায় একমাস প্রতিদিন দশটার সময় স্কুলে উপস্থিত হতেন এবং 
স্কুলের *্জ "৩কাস্পান করতেন । রামমোহনের ছার! অঙ্ধপ্রাণিত হয়ে কালীনাথ 
রায়চৌধুরী তার ন্বগ্রাম টাঁকীতে একটি স্কুল স্থাপনের জন্য ভফ. সাহেবকে 
একটি বাড়ী ও অন্তান্ত খরচপত্ত্র সাহাঁধ্য করেন। তাই রামমোঁহনের 
সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করেছেন আলেকঙ্গাগাঁর ডফ.। 


রামমোহন এদেশে ইংরাঁজীশিক্ষা বিস্তারে যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি আবার 
ইউরোপীরগণের বাংলাশিক্ষার প্রতি তার যথেষ্ট লক্ষ্য ছিল। তিনি জানতেন 
যে উভয়ে উভয়ের ভাষা সম্যকূরূপে আয়ত্ব করতে পারলে উভসে্ই মঙ্জল। ভাবের 
আদান-প্রধানের মধ্য দিয়ে একের পক্ষে অন্যের কাঁছে আসা সহজেই সম্ভব । তাই 
রামমোহন ইউরোঁগীয়গণের জন্য বাংলাভাষার একটি ব্যাকরণ ইংরাজীভাষায় 
রচন] করেন। এটি প্রকাণিত হয় ১৮২৬ সালে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য ঘে পরবর্তাকালে 
বরামমোহন 47102 17051151) 1 [17018 5190010 ৪.00906 13205211 28 00611 
197085885' নামে একটি ক্ষুদ্র পুত্তিক। রচন। করেন । ; 


এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য রামমোহন শুধুমাত্র স্থুল প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি 
সেইসন্দে স্কুলপাঠ্যপুস্তকও রচনায় তিনি মনোনিবেশ করেন। ১৮১৭ সালে 
ক্যালকাট। স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাশিত হলে রামমোহন তার লঙ্গে দংযোগ 


১। ১৯২৮ মালের ডিমেম্বর মাদের “মডার্ণ রিভিউ' পত্রিক] ভ্রষ্টব্য। 


১৯৬ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন! 


স্থাপন করেন। যর্দিও এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুস্প্রদায়ের 
নেতা হ্বয়ং রাধাঁকাস্ত দেব, তবুও রামমোহন সমস্তরকম সহযোগিতা করতে 
কুষ্টিত হননি । উদ্দেশ্য যেখাঁনে মহান্‌ সেখানে কোন সংকীর্ণ তাঁকে তিনি প্রশ্রয় 
দেননি। এই সোসাইটির তৃতীয় বিবরণ হতে জান! যায় যে রামমোহন বাংলা ও 
ইরাজীভাষাঁয় একটি ভূগোল রচনা করে প্রকাশের জন্য সৌঁসাইটিকে অর্পণ 
করেন। তাছাড়া ঢ2:£8501) রচিত [0)0:91100101 €০ 4১960101779? গ্রস্থের 
বাংল! অনুবাদের কার্ধও গ্রহণ করেছিলেন ; এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন মিঃ 
গর্ভন। সৌসাইটির সঞ্ধম রিপোর্ট হতে জান। যাঁয় "713০ 0০1৮1001070 0786 ৪ 
7361/22166 072177721, 0০062: 20002000 61)2 10500006101)061720152 
ড010161)5 0138,2. 61১০ 01006 0 618০1 1150 1705 120 50101 00100010022 00 
৪01101 0179 521:$1065 01 732.9090 [২91727)01)0 [২০ 1 01609101195 
01006 5 61025 21610900560 12001 01826 0115 £21)012709.0 1925 
০1069110115 628890 0০ £1৮০ 1715 11717760196 20621001017) €0 0176 
276০003000৫ 1015 ০. স্কুল-বুক সোসাইটির অভিপ্রায়ে রামমোহন সানন্দে 
বাংলাভাষায় ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই ব্যাকরণের নাম “গৌড়ীয় ব্যাকরণ? । 
সোসাইটি কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে, রামমোহন তখন 
ইংলগ্ডে। এই গ্রন্থের প্রথমে সোসাইটি কতৃক একটি ভূমিকা সংযুক্ত হয়েছিল। 
এ ভূমিকায় বলা হয়'ঃ “পর্বদেশীয় ভাষাতে এক এক ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ যন্থার 
তত্তস্ভাধা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনাপুর্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ 
হয়েন, কিন্তু গোঁড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ ন1 থাকাতে ইহার কথনে সম্যক্রূপে রীতিজ্জান 
হয় না, এবং বাঁলকদিগ্যে আপন ভাষাব্যাকরণ না জানাতে অন্ত ভাষাতে 
শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে 
সম্ভবে তাহ! জানিলে অন্ত অন্ত ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে । এ কারণ 
স্বুলবুক সোদাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এ গৌড়ীয় ভাষায় 
ব্যাকরণ তত্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্ত তীহাঁর ইংলও গমনসময়ের নৈকট্য 
হওয়াতে ব্যস্ততা প্রযুক্ত কেবল পাগুলিপিমাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনদ্ধু ্টিরও 
সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশ্তদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্থুল-বুক 
সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন + তেই যত্ুপূর্ববক সম্পন্ন করিলেন ।* 
৯৭ পৃষ্ঠার এই পুস্তকে রামমোহন যতদূর সম্ভব বিশদতাঁবে সমস্ত বিষয় আঁলোচন! 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা ১৯৭ 


করেছেন। সে-সময়ে '*ঈ পুম্তক উৎকৃষ্ট ব্যাকরণহিসাবে সর্বত্র আদৃত 
হয়েছিল। 


এই প্রসঙ্গে বাংলাভাষার উন্নতিকল্লে রামমোহনের অবদান স্মরণীয় ৷ একথা সত্য ষে 
বাংলাগছ্যের চর্চা রামমোহনের পূর্বেই শুরু হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশনারীরা 
এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ এ ধ্য।পারে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তা 
সত্বেও বাংল1গগ্য চর্চায় রামমোহনের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সাঁধারণপাঠ্য গ্রন্থের 
তিনিই প্রথম রচয়িতা । সাধারণের মধ্যে গগ্যগ্রন্থ পাঠের অভ্যাস না থাকার জন্য 
যখন তিনি কোঁলকাঁতাঁয় এসে প্রথম বেদান্তের অনুবাদ 'প্রকাঁশ করলেন তখন সেখানে 
বাংলাগছ্যের অন্বয়রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিগেছেন, প্রথমত 
বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে 
এ ভাষা সংস্কতেল যে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাঁষাঁর ব্যাখা! ইহাতে করিবাঁর সময় 
স্পশ হইয়া থাকে 1ছ-্গীয়ত এ ভাঁষাঁয় গগ্চতে অগ্যাঁপি কোন শাম কিংবা কাব্য বর্ণনে 
আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত ছুই তিন বাক্যের অস্বয় 
করিয়৷ গছ্য হইতে নর্থ বোধ করিতে হঠীৎ পাঁরেন না ইহা! প্রত্যক্ষ কানুনের 
তরজমাঁর অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদাস্তশান্মের ভাষার বিবরণ 
সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম ন। পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের 
নৃন্নতা করিতে পারেন এ নিষিত্ত ইহাঁর অনুষ্ঠানের এরকম লিখিতেছি। জাহাদের 
সংস্কতে বু্পত্তি কিঞ্চিতো! থাঁকিবেক আর জাহার! বুৎ্পন্ন লে'্ছর সহিত বসবাস 
দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তীহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক । 
বাকোর প্রারস্ত আর সমাপ্তি ছুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। 
জে ২স্থানে যখন যাহ! যেমন ইত্যাদি শব আছে তাহার প্রতি শব তখন তাহ! 
সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়| বাঁকোর শেষ করিবেন । যাবৎ 
ক্রিয়! না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়! অর্থ করিবার চেষ্ট। 
না পাইবেন। কোন্‌ নামের সহিত কোন্‌ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান 
করিবেন জে হেতু এক বাঁক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে 
ইহার মধো কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না! জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে 
পারে না'***ত | 


বাংলা গঞ্ভেরঅন্দঘাটিত পথেরামমোহন স্থগতীর নিষ্ঠ। ও আনু প্রত্যয়ের দ্গে অগ্রদর 


১৯৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাঁধন। 


হয়েছিলেন। সেদিন সেই অপরিণত গছ্যে ছুরূুহ অধ্যবসায়ে তিনি শাস্গ্রন্থের 
অন্বাদে ব্রতী হন এবং আপন প্রতিভার মোহনস্পর্শে তা সাধারণের বোধগম্য 
করে তোলেন। রামমোহনই বাংল! ভাষায় ভাবগভীর প্রবন্ধরচনার অন্যতম 
পথিকৎ। তাঁর বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তকগুলির মধ্যে এই ভাষা! নৃতন মর্ধাদায় 
ভূষিত হয়েছে । বিষয়বস্তর গুরুত্বে এবং প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তায়, খজুতায় ও শ্বচ্ছতায় 
রামমোহনের গছ্য এক লক্ষণীয় শ্বাতন্ত্র্ের অধিকারী । সংস্কৃতশব্দের বাঁছল্যবজিত, 
আড়ষ্টতাহীন, তেজ ও সাবলীল গদ্যের রচয়িতা হিসাবে বাংলাসাহিত্যে 
রামমোহনের স্থানটি স্থচিহিত। বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার 
রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রাণিটশ্ঞরের উপর 
স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশ! হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই 
উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয় স্তরবন্ধ পলিমৃত্তিক। ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।, 
তাই নিঃসন্দেহে বল! চলে, রামমোহন বাংলা গদ্ভের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা । 


এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ব্রদ্ষসংগীতগুলি উল্লেখযোগ্য । তাঁর শান্ত্রবিচার সম্বন্ধীয় 
পুস্তকগুলি অতি উচ্চ দার্শনিক বিষয়বস্তর জন্য এবং অতিরিক্ত বিচাঁর-বিশ্লেষণের 
জন্য অনেকক্ষেত্রে কিছুপরিমাণে শীরস এবং উন্নততর শিল্পকর্ষের পরিপন্থী । কিন্তু 
ব্রহ্ষনংগীতগুলির মধ্যে রামমৌহনের কবিমন এক আশ্চর্য-হ্ন্দর শিল্পহনষমায় 
নিজেকে প্রকাশ করেছে। ভাবকল্পনার এইখর্ষে ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যে এই 
সংগীতগুলি বাংলাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট এবং অভিনব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের 
ব্রদ্ষপংগীত এরই চরমতম এবং সার্থকতম পরিণতি । 


॥ যোল ॥ 


রাঁমমোহনের কর্মজীবন যেমন বিচিত্র ও বিপুল, তেমনি সংঘাঁত-সংকুল। কর্ম 
জীবনের এই সংঘাত তার পারিবারিক জীবনকে জটিল করে তুলেছিল। তাই 
স্থখী, নিধিবাঁদী জীবনের মস্থণ পথে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি । 
নিরস্তর দুঃখ ও অশাপ্তির ছুঃসহ গুরুভার তাঁকে পীড়িত করেছিল গভীরভাবে । 


রামমোহন ১৮১৪ সালের ম|ঝামাঁঝি রংপুর ত্যাগ করে কোলকাতায় আসেন। 
এ বরের শেষের দিকে তিনি লাঙ্গুলপাড়ায় তার পৈতুক বাড়ীর অংশ 
ভাগিনেযর় গুরুদাপকে দান করেন। ইতিমধ্যে কোলকাতায় তিনি ছুটি বাড়ী 
ক্রয় কবেন) ছাড়া লাঙ্গুলপাঁড়ার নিকটবর্তাঁ রঘুনাথপুর গ্রামে একটি বাগান 
ও বাঁড়ী তৈরী শুরু করেন। কোলকাতার জীবনে রামমোহন যখন পৌত্রলিকতার 
বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচারে ও শান্ত্রবিচারে নিযুক্ত হলেন, তখন শুধুমাত্র হিন্দুসমাজে 
নয়, তার পরিবারের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষ স্্টি হয়। তীর জননী, ভ্রাতুষ্প,ত্র 
এবং অন্তান্ত আত্মীয়রাঁও তার সঙ্গে সকল সংশবব ত্যাগ করলেন, এমনকি তার 
ক্ষতিসাঁধনেও সচেষ্ট হলেন। ফলে ১৮১৭ সালের জান্ছয়ারী মামে রামমোহন 
তাঁর পরিবারসহ লাঙ্গুলপাড়া হতে রঘুনাঁথপুরের নৃতন বাড়ীতে চলে এলেন 
রঘুনাথপুরের বাঁড়ী তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এর কয়েকমাম এর, অর্থাৎ ১৮১ 
সালের জুলাই মাসে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হুয়।; রাধা প্রসাদ 
ও রমীপ্রসাঁদ উভয়েরই জননী হলেন রাঁমমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতিদেবীঃ 
তৃতীয় স্ত্রী উমীদেবী ছিলেন নিঃসস্তান। 


এরপর রামমোহনের ভ্রাতু্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ ১৮১৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে 
কোলকাতায় স্থপ্রীম কোটের ইকুইটি ডিভিসনে রাঁমমৌহনের নামে একটি মামলা 
রুজু করেন। ২ গোবিন্দপ্রমাদের বক্তব্য হল £ রামমোহন যে-সকল বিষয়সম্পতি 

১। মন্থনাথ ঘোষ রচিত 'সেকালের লোক" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 
২। এই মামলার বিস্তারিত বিবরণের জন্ত রমাপ্রসাদ চন্ত্র ও যতীন্দরকুমার মজুমদার সম্পাদিত 
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ডু রামমোহন ্ সময়-জীবন-সাধনা 


ভোঁগদখল করছিলেন তা! রামমোহনের নিজন্ব নয় $ হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের 
সম্পত্তি। এতে তাঁর পিতা জগমোহনেরও অংশ ছিল | স্থতরাং পিতার উত্তরা- 
ধিকারস্থত্রে এই সমস্ত সম্পত্তিতে তারও অংশ আঁছে। রামমোহন গোবিন্দ- 
প্রসাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তীর বক্তব্য হলঃ রামকান্ত তার 
তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার পর হতে রামমোহন সম্পূর্ণ পৃথকভাবে 
বাস করছিলেন। পিতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি ব্যাপারে তার কোন 
যোগ ছিল না। সমস্ত সম্পতিই তিনি তার ম্বোপাজিত অর্থে ক্রয় করেন। 
স্থৃতরাঁং এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তিতে গোবিন্দ প্রমাদের কোন অংশ থাকতে পারে 
না। এই মামলায় রামমোহনের পক্ষে তার জ্োষ্টতাতপুত্র গুরুপ্রপাদ রায় ও 
রামতন্থ রায়, ভাঁগিনেয় গুরুদাঁস মুখোপাধ্যায়, হুগলী জেলার প্রভাবশালী জমিদার 
রাজীবলোচন রায়, হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী এবং রামমোহনের কয়েকজন কর্মচারী 
সাক্ষী ছিলেন। গোঁবিন্দ প্রসাঁদের পক্ষের সাক্গীরা সকলে হাজির হননি । সাক্ষ্য- 
তালিকাতুক্ত সতের জনের মধ্যে মাত্র পাঁচজন উপস্থিত হয়েছিলেন। 
রামমোহন-জননী তারিণীদেবীও ছিলেন গোবিন্দ প্রসাদের পক্ষের একজন সাক্ষী $ 
কিন্তু তিনি উপস্থিত হননি। মামলা খরচসহ ডিসমিস হয়ে গেল। কোর্টের 
রায় হল ১৮১৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে । 


রামমোহনের ধর্মবিশ্বীন ও প্রচারকার্য তারিণীদেবীর পৌত্তলিক মনের সংস্কারে 
গভীরভাবে আঘাত করেছিল। তাই বিধর্মী রামমোহনের সর্বনাশই হল তাঁর 
চরম লক্ষ্য। এরই জন্য পৌন্র গোবিন্দপ্রানকে তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে 
মামলা রুজু করার জন্য প্ররোচিত করেন। আদালতে সাক্ষী দিতে তা রণীদেবী 
উপস্থিত হননি । কিন্তু তাঁকে জেরা করার জন্য রামমোহনের পক্ষ হতে যে সমস্ত 
প্রশ্ন তৈরী কর! হয়েছিল তার মধ্যে এর ইঙ্গিত সুম্পষ্ট। সেই সমস্ত প্রশ্নগুলির 
মধ্যে কয়েকটি হল £ «আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত 
আপনার কি বিবাদ ও মনাস্তর হয় নাই, এবং আপনি যেভাবে হিন্দুধর্মের 
পৃজা অর্চনা করিতে ইচ্ছা! করেন, সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ার প্রতি- 
শোঁধন্বরূপ কি আঁপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দম! করিতে প্ররোচিত করেন নাই ? 
আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী 
ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি 


রামমোহন £ লময়-জীবন-সাধন। ২০১ 


বারবার বলেন নাই যে, অ। মি রাঁমমোহনের সর্বনাঁশ সাধন করিতে চান, এবং 
ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাঁপ হওয়! দুরে থাকুক, রামমোহন 
পূর্বপুরুষের আচাঁর পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্বনাণ সাঁধন করিলে 
পুণযই হইবে? আপনি কি সর্ব সমক্ষে বলেন নাই, যে হিন্দু প্রতিমা পৃজ! ত্যাগ 
করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্মের প্রতিমা পুজা সংক্রান্ত 
অন্টানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাঁদী, 
আপনি ও বিবাদীর অন্ত আত্মবীয়ন্বজনের ম.ধ্য কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? 
ধর্মপংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাঁদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অন্রোধ এবং পূর্বপুরুষের 
প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন, তাঁহা' হইলে এই মকর্দম! হইত না__একথা 
আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী 
প্রতিমা পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাহাকে সর্বস্বান্ত 
করিবাগ জন্য ব্থাঙাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার 
বিবেক বুদ্ধিতে অন্থচিত নয় বশিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মকদ্দমা আরম্ত 
হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলাঁর বাড়ীতে আসিয়া কি 
বিগ্রহ সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের 
সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমা পৃজাঁর জন্য কোনরূপ 
সাহায্য করিতে অন্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর 
বিরক্তি প্রকাঁশ করেন নাই ?, 


তারিণীদেবী পরে বুঝেছিলেন যে এতদূর অগ্রসর হওয়া ঠিক হয়নি । রামমোহন 
প্রচলিত দেঁশ|চারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু এও সত্য যে 
আদালতে শপথ করে তার নামে মিথ্যালাক্ষ্য দেওয়া ধর্মপ্রাণ তারিণীদেবীর পক্ষে 
অসম্ভব। রাগে, বিদ্বেষে, অভিমানে, উত্তেজনায় গোঁবিন্দপ্রসাদকে তিনি এক সময় 
সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু এটা যে কতখানি অন্তায় সে-সত্য পরে তাঁর কাছে ধরা 
পড়েছিল। তাই তিনি আদালতে উপস্থিত হননি। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারের 
পর তিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। এই মামলা! ডিসমিস হয় ১৮১৯ 
সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৮২০ লালে তিনি সংসার ত্যাগ করে সম্পূর্ণ একাকী 
পুরীধামে চলে যান। সেখানে তিনি নিত্য মন্দির প্রাঙ্গণ ঝট দিতেন। ছু'বৎসর 
পরে ১৮২২ সালের ২১ শে এপ্রিল তারিখে বৈষ্বের সেই পুণ্যতীর্ঘে তারিণীদেবীর 


২০২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। 


মৃত্যু হয়। সমস্ত বিরোধ-সংঘাঁতের মাঝেও তারিণীদেবীর প্রতি রামমোহনের 
শ্রদ্ধা ছিল অটুট এবং সংসার হতে বিদায় নিয়ে পুরী যাওয়ার লময় জননী তারিণী- 
দেবীও পুত্র রামমোহনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ডা: কাঁপেন্টারের 
লেখায় এর উল্লেখ আছে। 


এর কিছুদিন পরে রামমোহনের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতিদেবীর মৃত্যু হয়। এ স্বন্ধে 
নগেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, “কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতি দেবীর কঠিন পাড়ার 
সংবাদ আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাঁধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই 
কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমার মাতার সক্কটাপন্ন পীড়া দেখ, 
অতিশীঘ্র আমীকে সংবাদ দিবে ঃ আর যদি তিনি যৃত্যুমুখে পতিতা হন, তবে 
কোনক্রমে তাহার মুখাগ্রি করিও না। অল্লকাল পরেই শ্রীমতিদেবীর মৃত্যুসংবাদ 
আসিল” 


রামমোহনের নামে মামলা রুজু করার পর তারিণীদেবীর ন্যায় গোবিন্দ প্রসাঁদও 
অনুতপ্ত হয়েছিলেন । তাই পরে ক্ষমা প্রার্থন। করে পিতৃব্য রামমোহনকে তিনি 
একটি পত্র লেখেন। পত্রটি নিয়ে উদ্ধত হল £ 


শ্রীকৃষ্ণ শরণং 


সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাঁদ দেব শশ্মণঃ প্রণাম! পরার্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের 
শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্ত লোকের কথা প্রমাণ 
মহাশয়ের নামে হিস্য পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অযথার্থ নালিশ 
করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত হইয়া 
নান! প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাঁশয়েরও মনম্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব 
মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্ধ্যাদা করিয়া জি আমাঁকে নিকটে 
জাইতে অনুমতি করেন তবে আঁমি নিকট পৌছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি । 
শ্রীচরণাম্বজেষু ইতি ।-_ 
সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কাণ্তিক। 


গোবিন্দপ্রসাঁদের এই পত্রের উত্তরে রামমোহন কী লিখেছিলেন তা জান] যায় নি, 
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কিন্ত গোবিন্দপ্রসাদের এ অস্থৃতাপ যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তার প্রমাণ আছে। 
আসলে মামলা রুজু করার পশ্চাতে তারিণীদেবী ও গোঁবিন্দপ্রসাদের উদ্দেশ্য এক 
ছিল না। গোবিন্দপ্রসাদ শুধুমাত্র ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেই উৎসাহিত হননি, 
সেইসঙ্গে ধনী পিতৃব্যের সম্পত্তির প্রতি একটা গ্রচ্ছন্ন লোভও তীর ছিল। তাই 
তারিণীদেবী শ্রীক্ষেত্রে চলে যাঁওয়ার পর ১৮২১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে 
রামমোহনের নামে আর একটি মামল! রুজু করা হল।)১ এবারে বাঁদী হলেন 
গোবিন্দ প্রসাদের জননী হুর্গাদ্দেবী। দুর্গাদেবীর পক্ষে মামলা কর1 কোনমতেই 
স্ব হত না যদি এ বিষয়ে গোবিন্দপ্রসাদের পূর্ণ সমর্থন না থাকত। ছুর্গাদেবীর 
আজি হল, তিনি রামমোৌহনকে ৪৫০০ টাক] ধার দিয়েছিলেন এবং সেই টাকায় 
রামমোহন গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে ছুটি তালুক ক্রয় করেন এবং এ তালুক 
ছুটি তিনি লিজ হিসাবে ব্যবহার করেন। এখন লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ায় 
তালুকছুটি ছূর্গাদেনী দাবী করেন। £ই সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন তাঁর জবাব 
দাখিল করেন। জখাবে তিনি দুর্গাদ্বীর দাবী অস্বীকার করে বলেন যে 
সম্পূর্ণভাবে ম্বোপাজিত অর্থেই তিনি এঁ ছুটি তাঁলুক ক্রয় করেন এবং ছুর্গাদেবীর 
কাছে কোনদিন তিথি, অর্থ ধার করেননি । ছূর্গাদেবী তার দাবী প্রমাণ 
করার জন্য একটিও সাক্ষীকে আদালতে হাজির করতে পারলেন না। তাই 
১৮২১ সালের ৩০শে নভেগ্ধর তাঁরিখে মামল৷ খরচমহ ডিসমিস হয়ে গেল। 


এই সমস্ত মামলায় গোবিন্দপ্রসাঁদের যথেষ্ট আধিক ক্ষতি হয় এবং তাঁর অবস্থা 
খারাঁপ হয়ে পড়ে। যদিও তিনি বারবার বাঁমমোহনকেই আঘাত দিতে 
চেয়েছিলেন তবুও শেষ পর্যস্ত তাকে রামমোহনেরই শরণাপন্ন হতে হয়। 
রামমোহন ভ্রাতুপ্পত্রের ছুরবস্থার পরিচয় পেয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। তার পূর্বতন 
মনিব ও বন্ধু জন ডিগবী তখন ইংলগু হতে ফিরে এসে বর্ধমানের কালেক্টর হিসাবে 
নিযুক্ত ছিলেন। রামমোহন গোবিন্দপ্রসাঁদের চাঁকরির জন্য ডিগবীকে অনুরোধ 
করেন। বোর্ড অব রেভিনিউকে লিখিত ডিগবীর এক চিঠিতে এর উল্লেখ 
আছে। তিনি লিখেছেন, '3010115097:8590 7২05 1915 007451"":011760 
17107561105 22 01750506950] 18.50116 110) 0116 900161060০০ 

১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য রমাপ্রমাদ চন্দ্র ও যতীন্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত 9616০510795 
হি0োট। 0£610181 1,6606151 8790 [00040061705 7£6186108 €0 03০ [716 ০ 1২819 
[91810001001) 005 গ্রন্থ ভ্ষ্টব্য। 
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ড/1)101) 1706 1980 0210:190. 00 00111)6 1 27096150611) 17010106 
89150 1315 01012 7২9.1012101)01) [05১ 00051800219 8162 20 
1200], 0010 00100895102 101: 1019 17901)6৮7+5 0156955 83 
11)00020. (91200650006 00 619 19110 2. 51008610100 1:66] 1217) 
1010 50215878., ডিগবী রামমোহনের অন্থরোধ রক্ষা করেছিলেন । ১৮২২ সালে 
গোবিন্দপ্রসাদ বর্ধমানে আবগারী বিভাগে তহণিলদার নিযুক্ত হন। তার 
জাঁমিনদাঁর হন ছ্বারকানাথ ঠীকুর। এব্য।পারেও রাঁমমোহনের স্থপারিশ সহজেই 
অঙ্গমেয়। 


এই পর্বে আরও একটি মামলায় রামমোহন জড়িয়ে পড়েন। বর্ধমানের মহারাজা 
তেজটাদ তার কাছে রামকাস্তর তিনটি কিস্তিবন্দীর দরুণ টাঁক দাবী করে 
১৮২৩ সালের ১৬ই জুন তারিখে কোলকাতা প্রভিন্সিয়াল কোর্টে রামমোহন ও 
গোঁবিন্দপ্রসাদের নামে তিনটি মামল! রুজু করেন। জবাবে রামমোহন বলেন যে 
তাঁর পিত৷ রামকাস্তর দেন! অথবা কিস্তিবন্দী সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না, 
তাছাড়৷ তিনি ধর্মবিশ্বীসের বিভিন্নতার জন্য রামকান্তর জীবদ্দশ] হতেই পৃথকভাবে 
বাস করেন; রাঁমকান্তর মৃত্যুর পরও তিনি পিতার কোন সম্পত্তি উত্তরাঁধিকার- 
স্ত্রে গ্রহণ করেননি । হ্থুতরাং রাঁমকাস্তর দেনা পরিশোধ করতে তিনি দায়ী নন। 
মামলাটি প্রভিশ্সিফ়াল কোর্টে খরচমহ ডিসমিন হয়ে যায়। পরে তেজচাদ সদর 
দেওয়ানী আদালতে আপীল করেন। এবারেও মামলার ফল একই হয়। 
১৮৩১ সালের ১০ই নভেম্বর যখন রায় প্রকাশ হয়, রামমোহন তখন ইংলগ্ডে। 


রামকাস্তর দেনার জন্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে রামমোহনের নামে 
নালিশ করার পশ্চাতে অন্ত কারণ ছিল। রামমোহনকে যে কোন প্রকারে হয়রাঁন 
ও ক্ষতিগ্রস্ত করাই ছিল তেজটাদের আসল উন্দেশ্ত । রামমোহন তীর জবাবে 
এ বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস তেজটাদের পুত্র 
প্রতাপচাদের দেওয়ান ছিলেন। প্রতাপটাঁদের মৃত্যুর পর তার পত্রীদ্বয়ের সঙ্গে 
যখন বিষয়-সম্পত্তির মালিকান। ব্যাপারে তেজঠাদের মামলা হয়, তখন গুরুদাস 
প্রতাপচীদের পত্রীদ্ধয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। যেহেতু গুরুদাসের সঙ্গে রামমোহনের 
ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ছিল সেইজন্য তেজটাদের ধারণা হয়েছিল যে এ ব্যাপারে গুরুদাস 
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রামমোহনের পরামর্শে চাল্তি। এই আক্রোশের ফলেই তেজটাদ রাঁমমোহনের 
নামে মামলা রুজু করেন। তেজচাদের এই সন্দেহের সমর্থনে আর একটি প্রমাণ 
আছে। এই মামলা শুরু হওয়ার পর ১৮২৩ সালের ১৮ই নভেম্বর তেজচাদ শাস্তি 
ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রীর্থন জানিয়ে গভননর জেনারেলের কাছে একটি আবেদন 
করেন। এ আবেদনে তিনি কতিপয় বাক্তির নাম উল্লেখ করেছিলেন, ধারা তাঁর 
মৃত পুত্রের পত্বীদ্বয়কে মামলাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্ররোচিত করেছিলেন। তেজঠাদ 
কক উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুদাম ও রাঁমমোহনের নাখ দেখা যাঁয়। 
স্থতরাৎ এই মামলার মূল কারণ যে কোথায় নিহিত তা সহজেই অন্থমেয়। 


তেজটাদের আক্রোশের শেষ এখানেই নয় । এর পর এক গভীর চত্রীস্ত স্থষ্টি কৰে 
রামমোহন কে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ করার চেষ্টা করা হয়। রামমোহনের 
প্রথম পুএ রাধা9মদ বর্ধমান কালেক্টরীতে সেরেন্তাদারের কাজ করতেন। এই 
চক্রান্তের ফলে তিনি কোম্পানীর এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা আত্মপাতের 
মাঁমলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৮২৫ ও ১৮২৬ এই ছুবতসর নানা অশান্তি ও দুর্ভোগের 
পর তিনি এই অপবাদ হতে অব্যাহতি পাঁন। যদিও রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে 
এন্যাপাঁরে জড়িত ছিলেন না, তবুও পুত্রের এই অযথা ছুর্ভোগে তিনি যথেষ্ট 
মনঃকষ্ট পান এবং গভীরভাবে অন্স্থ হয়ে পড়েন। ১৮২৮ সালের ২৩শে জুলাই 
গভর্নর জেনারেলের কাঁছে একটি আবেদনে রাঁধাপ্রসাদ রামমোহনের এই সময়কার 
অবস্থার উল্লেখ করে লেখেন 3 “000 00০ ০2০০6 01 ৮1101) 1)2 ০০010 
100 1900৬ 61: €৬া) 86061 2. 5681: 2100. 2. 1911, 25 ০2161960105 119 
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মামলা-মকদ্দমাঁর পর্ব শেষ হল, কিন্তু শেষ হল না! অশান্তির আর দুর্ভোগের । শান্ত, 
নিধিবাদী জীবনের মন্থন পথে তিনি যাঁত্র। করেন নিঃ কর্মজীবনে বিরোধ-সংঘাতকে 
বরণ করে কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তাই কাটার আঘাতে তাঁকে 
ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল, যদিও আঘাত পেয়েও অটল ছিলেন তিনি। 
কর্মজীবনের শুরু থেকেই রক্ষণশীল হিন্দুমমাঁজের আক্রমণে তিনি যথেষ্ট বেদনা 
পেয়েছিলেন । সেই আক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারপর যখন সতীদাহ 
নিবারণ আইন পাশ হয়ে গেল এবং ব্রা্মন্মাজ প্রতিষ্ঠিত হল তখন প্রচণ্ড ক্রোধে 


২০৬ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। 


সেই আক্রমণ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল। ব্রাহ্মপমাঁজের প্রতিপক্ষ হিসাবে 
ধর্মমভা গড়ে উঠল। রামমোহনকে সকলের কাছে হেয় প্রতিপয়্ করার জন্য 
সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চলতে লাগল, আর সেই প্রচেষ্টায় সমগ্র দেশটাই হয়ে উঠল 
আশ্চর্যভাবে সরব । দেশের এই আলোড়িত অবস্থার একটি বর্ণনা শিবনাথ 
শান্ী তাঁর 77156015 ০0£ 05০ 01210909208] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। 
সমসাময়িক পত্রপত্রিকাতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। নদীর ধারে স্নানের ঘাটে, 
হাঁটে-বাজারে, সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের বৈঠকখানীয়, সবত্রই এ একই আলোচনা । 
রামমোহনকে ব্যঙ্গ করে ছড়া রচিত হল, গান বীধা হল, আর তা মুখে মুখে 
ছড়িয়ে গেল কোলকাতা! ছাড়িয়ে সারা দেশে। এক বিরাট সম্প্রদায়ের ঠাট্টা, 
বিদ্রপ, ঘ্বণা আর ক্রোধ লক্ষ তীরের তীক্ষতায় রাঁমমোহনকে বিদ্ধ করতে 
লাগল। 


শুধু এই নয়? রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহনের চরম সর্বনাশ করার জন্য 
ব্রতী হলেন। তাঁরা রামমোহনের প্রাণনংহারের চেষ্টা করতে লাগলেন । পরিস্থিতি 
জটিল হয়ে উঠল? তাই রামমোহনও বাধ্য হয়ে সতর্ক হলেন। ১৮৩* সালের 
প্রথমদিকে তিনি এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে মিঃ মণ্টাগোমারি মার্টিন (1 
11017990981 7917 ) নামে জনৈক ইংরাজ ব্যক্তির শরণাপন্ন হন। মিঃ 
মাষ্টিন ছিলেন “বেঙ্গল হেরাল্ড' নাঁমক পত্রিকার সম্পাদক । দারকানাথ ঠাকুর, 
প্রসন্নকূমার ঠাকুর ও নীলরতন হালদাঁরের সঙ্গে রাঁমমোহনও ছিলেন এই পত্রিকার 
একজন স্বত্বাধিকারী । মিঃ মার্টিন রাঁমমোহনের অন্থরৌধে তীর বাড়ীর একটি 
ঘর অস্ত্রশন্্রে সুসজ্জিত করে তোলেন। আগ্রেয় অস্ত্র, বারুদ এবং ছোর। সংগ্রহ 
করা হল এবং বাড়ি পাহার! দেওয়ার জন্য বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হল। তাদের 
রীতিমত বন্দুক ছোড়াও শেখান হল। রামমোহন যখন বাইরে যেতেন তখন তার 
সঙ্গে থাকতেন মিঃ মার্টিন ও অন্ান্ত দেহরক্ষীগণ ; সেই সময় সকলের কাছেই 
থাকত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র । 


রামমোহন যখন প্রথম কোলকাতায় বসবাস করতে আসেন তখন তিনি ছিলেন 
প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক। কোলকাতার ধনীমাজে তিনি সুপরিচিত 
ছিলেন। কোলকাতায় তিনি “বেনিয়ান'-এর কাজ করতেন $ মে কালের স্ুগ্রীম 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা ২০৭ 


কোর জুরির তালিকায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক 
হওয়া সত্বেও কোলকাতার জীবনের শেষ পর্যায়ে তীর অবস্থার অবনতি ঘটে। 
দীর্ঘদিন ধরে ত্বদেশের হিতার্থে একদিকে যেমন তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, 
অন্যদিকে অর্থব্য়ও করেছিলেন অকাতরে । তাই এই সময় তাঁর অত্যধিক অনটন 
দেখা যাঁয়। ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর মাণিকতলার বাড়িটি বিক্রয় 
হয়। ৯ই জানুয়ারী তারিখে “সমাচার দর্পণ-এ এ সম্বন্ধে একটি নিলাম ইস্তাহার 
মুদ্রিত হয়। তাতে লেখা! ছিল £ “ইশতেহার । স্থাবর ধন পবলিকসেলে অর্থাৎ 
নীলামে বিক্রয় হইবেক | সন ১৮৩০ সালে আগাঁমি ২১শে জানুয়ারী বুহস্পতিবাঁর 
টাল! কোম্পানী সাহেবর1 তাহাদের নীলাম ঘরে নীচের লিখিত স্থাবর ধন 
পবলিক অক্সেনে অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সকু্লর রোঁভ সিমলায় 
মাঁণিকতলাস্থিত বাটি ও বাঁগান যাহাঁতে এক্ষণে বাবু রামধোহন রায় বাস করেন। 
এ বাটার উপহর তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামর! দুই বারান্দা ও নীচের 
তালায় অনেক কুটরী আছে এবং এঁ বাটার অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুচিখাঁনা ও 
আস্তাবল প্রভৃতি আছে এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান এ বাগানে অতি 
উত্তম সমভূমি ও পাকারান্তা ও তাহাঁতে ন।নাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বুহৎ 
পুফ্ষরিণী আছে এঁ বাগান কলিকাতা সীমার মধ্যস্থ গবর্নমেন্ট হৌস হইতে 
গাড়িতে বিশ মিনিটে পহুছান যায । 5 এ বংসর ১৩ই সেপ্টে্বর তারিখে বন্ধু 
রাজীবলোচন রায়ের কাছে রাঁমমোহন একটি ডিক্রি বিক্রয় করেন। ১৮১৭ সালে 
হুগলী জেলার জাহানাবাদ পরগণার লাট গোপালনগর বন্ধক রেখে হয়দর বখশ 
চৌধুরীকে তিনি ৬০০০টাকা কর্জ দেন। এ দেনা! পরিশোধ না করার জন্য 
১৮২০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থগ্রীম কোর্টে নালিশ করে রামমোহন ৭২০৪ টাকার 
ডিক্রি পান। কিন্তু এই ডিক্রি জারী ন। হওয়ায় ১৮৩০ সালে আরও দশ বৎসরের 
স্থদ সমেত মোট ১৪২০৮ টাঁকা হয়। রামমোহন ৮৬০০ টাকায় এ ডিক্রিটি 
রাজীবলোচনকে বিক্রয় করেন । তীর সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হয় যে রাজীবলোচিন যদি 
সম্পূর্ণ টাকা আদায় করতে সক্ষম হন তাহলে সমস্তই তিনি গ্রহণ করবেন, আর 
যদি কিছুই আদায় করতে না পারেন তাহলে রাঁমমোহনের কাছে টাক দীবী করতে 
পারবেন না। ২ এই অবস্থায় রামমোহনের ইংলও যাওয়ার সময় হল। পাথেয়ের 
১। সংবাদ পত্রে দেকালের কথা । 


২। ১৩৪২ সালের ভাত্রমাসের 'বঙগপ্রী” পত্রিকায় এই দলিলের একটি কটোষ্টাট কপি মুদ্রিত 
আছে। 


২০৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


জন্য এবং সতীদাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের আবেদনের বিরুদ্ধে পাণ্ট 
আবেদন করার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তীর বন্ধুবান্ধবরা তাকে পাঁচ হাজার টাঁক1 
দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রামমোহন এই মহৎ কার্ধের জন্য অর্থ সাহাষ্য 
গ্রহণে রাজী হলেন নাঃ তিনি ধন্যবাদের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দিলেন। অথচ 
এই সময় তীর নিজস্ব অর্থ যথেষ্ট ছিল ন1। 


কোলকাতার জীবনে রামমৌহন কিছু সমর্থন ও সহযোগিতা! পেয়েছিলেন সত্‌, 
কিন্ত ভার চেয়েও বেশী পেয়েছিলেন নিন্দা ও নির্ধাতন। আত্মীয়-স্বজন, সমাজের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং কুসংস্কারাচ্ছমন জনসাধারণ সকলে তার বিরুদ্ধাচরণ 
করেছেন। এরপর যখন রামমোহনের ইংলগু গমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল তখন 
সমগ্র দেশের ঘ্বণা ও নিন্দা অকনম্মাৎ উত্তাল হয়ে উঠল। একজন সঘংশজাত 
্রাঙ্মণ সন্তান সমুদ্রযাত্রা করবেন, ধ্নেচ্ছদের দেশে উপস্থিত হবেন, এসংবাঁদে ক্রুদ্ধ 
সমাজ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে তাকে বাধা দিতে উদ্যত হল। সমাজ তাঁকে 
জাতিচ্যুতির ভয় দেখাল, সম্পজ্চ্যিতির ভয় দেখাল এবং নিন্দা ও কুৎসিত 
মন্তব্যে বিদ্ধ করল তাকে । সমাচার চন্দ্রিকাঁর পৃষ্ঠায় সেই বিদ্বেষ শালীনতাঁর 
সীম! অতিক্রম করল। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আপন প্রতিজ্ঞায় 
অটল রামমোহন এগিয়ে গেলেন তাঁর দুশ্চর সাধনার ছুর্গম পথে ; স্বদেশের হিত- 
কামনায় ইংলগ যাওয়ার জন্য সাগরে পাড়ি দিলেন তিনি! উদার বিস্তৃত সফেন 
সমুদ্রের তরঙ্গতন্দে উনিশ শতকে এই প্রথম বাঙালীর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল 9 
বিশ্বমৈত্রীর পথে এই তার প্রথম অভিযান । 


১৪৪ 


তৃতীয় পৰ 


॥ এক ॥ 


রামমোহন ইংলগ্ড রওন1 হলেন ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু এ বাসন! 
তার বহুদিনের । দীর্ঘদিন আগে ঘখন তিনি ডিগবীর সঙ্গে থাকতেন, তখন 
হতেই তার মনে এ ইচ্ছা জাগে। ডিগবীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এবং 
ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিক1 পাঠে ইংলওড দেখার জন্ত তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তার 
আগ্রহ উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাঁয়। তাই কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাদ করার পর 
ইউরোপীয়দের মধ্যে যারাই তীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁর প্রত্যেকেই তার 
এই বাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। রামমোহন নিজেও ১৮১৬-১৭ সালে লগ্নে 
ডিগবীকে লিখিত পত্রে এ বিষয় জানিয়েছিলেন । তিনি লিখেছেন, 180 5০ 
295 0০02150 9012 105 89661125০00 00: 7061800 আ10011 ৪ 31016 
70০91100 0৫ 61106 2 910 26 5০0 009 18096 1200101) 00 11079 1021015 
0০609০18630 5০০ আ1111090956 01008015 120০21%6 ৪. 16061 2:01. 
1006+ 11760101186 5০00 06 0106 258,০6 (006 01005 09108100165 101: 
[07812170) 270 0৫6 6196 102006 06 006 52559] 010 10101) 1 5181] 
212019211, কিন্তু জাহাজের নাম জানিয়ে দ্বিতীয় পত্র লেখা সেদিন রামমোহনের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্ব্দেশবাঁসীর সর্বাঙগীণ কল্যাণচিস্তা তার দিনরাতের প্রতিটি 
মুহত এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে একথা চিন্তা করার অবকাশ ছিল না তীর। 


প্রায় বার বৎসর এই ভাবেই কাটল। এরপর অকন্মাৎ একটি সথযোগ এল। 
দিল্লীর বাদশ1 তার নিজের প্রয়োজনে রামমোহনকে ইংলগ্ড পাঠাতে মনস্থ 
করলেন ।১ দিলীর সিংহাসনে দ্বিতীয় আকবর তখন নামেমাত্র বাদশ!। কোম্পানী 
তাঁকে যে বুত্তি দিত তা সন্ধির সর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট বৃত্তি অপেক্ষা অল্প এবং তীর 
প্রয়োজনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এই অল্প পরিমাণ বৃত্তিতে তার সমস্ত অভাব 
পূরণ ন! হওয়ার জন্য অর্থাভাবে তিনি বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করছিলেন। তাই 
তিনি ইংলগ্ডে রাজার কাছে এ বিষয়ে আবেদন করার সংকল্প করেন। তাঁর এই 
দৌত্যকার্ষের জন্ত একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন দেখ! দিল। রামমোহনের 


১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বতীন্দ্রকুমার মজুমদ্গার সম্পাদিত 7২৪38 81017901200 ২০5 
30 6196 [1,850 11০817915 গ্রস্থ দ্রইবা। 


২১২ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


খ্যাতি তখন দেশময় পরিব্যাপ্ত ; তাছাড়া তার ইংলগ্ড গমনের বামনাও লোকমুখে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই বাদশার প্রতিনিধি দবিরউদ্দৌলা ১৮২৮ সালে 
কোলকাতায় রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই দৌত্যকার্ষের বিষয় জানীন। 
রামমোহন সানন্দে সম্মত হন। বাঁদশার ইচ্ছান্ুসারে তিনি ইংরাজী ও ফারসী 
ভাষায় আবেদনপত্র প্রস্তত করেন। ১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসে বাদশ! রাঁমমে(হনকে 
“রাজা উপাধিতে ভূষিত করে দৌত্যকার্ের উপযোগী ক্ষমতা ও মর্ধাদ প্রদান 
করেন। কিন্তু এই সময় সতীদাঁহ নিবারণ আন্দোলনে রামমোহন খুব ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। অবশেষে ডিসেম্বর মাসে এ সম্বন্ধে আইন পাশ হয়ে গেল। দেশময় 
একটা বিরাট উত্তেজনার স্যষ্টি হল; তাই আপাততঃ রামমোহনের ইংলগ্ড যাত্রা 
স্থগিত হয়ে গেল। এরপর রক্ষণশীল হিন্দ্ুগণ যখন এই আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে 
আপীল করার জন্ প্রস্তুত হলেন, তখন রামমোহনও পুনরায় ইংলগ যাত্রার জন্য 
তৈরী হলেন। 


দি্পীর বাদশা রামমোহনকে দৌত্যকার্ষে নিযুক্ত করেছিলেন এবং "রাজা, উপাধি 
গ্রদান করেছিলেন । রামমোহন তা৷ অন্থমোদনের জন্য ১৮৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী 
গভর্নর জেনারেলের কাঁছে আবেদন করলেন। আবেদনে তিনি লিখেছেন, 
£[719 7112)680) 200০5619 61155 0৫6 008171018 0080 16 15 655017- 
€181]5 1055658215 101 00০ 41611 ০0৫ 1715 1২০58] 70056 0020 [, 
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8০000$01) 0£ ৪001) 01616 ৪০০01047515. কিন্তু ১৫ই জাঙ্গয়ারী তারিখে 
এই আবেদনের উত্তরে সেক্রেটারী জানালেন যে লকৌন্সল গভর্ণর জেনারেল 
রামমোহনকে দিল্লীর বাদশার দৃত হিসাবে শ্বীকার করলেন না৷ এবং তাঁর উপাধিও 
অহ্থমোদন করলেন না । এই সময় আর একটি ঘটন ঘটে। দিল্লীর বাদশার 


রামমোহন £ সময়-জীবন-ল।ধন! ২১৩ 


আবেদন প্রস্তত করার সময় রামমোহন গভর্নমেন্টের নিকট কয়েকটি সরকারী 
নথিপত্র প্রার্থনা করেন, কিন্তু গভর্নমেন্ট তা দিতে অন্বীকাঁর করে । এরপর “জনবুল' 
পত্রিকা মস্তব্য করে যে রামমোহন সরকারী অফিসে ঘুষ দিয়ে এ সমস্ত কাগজপত্র 

গ্রহ করেছেন। রামমোহন এই মিথ্যা অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং 
এ বিষয়ে যথাযথ অস্থসন্ধানের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। দিল্লীর 
রেসিডেন্টের উপর এই অস্সন্ধানের তাঁর অপিত হয়। কিন্তু অনুসন্ধানের পর তিনি 
তাঁর রিপোর্টে রামমোহন সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি । 


ঘাই বা হোক, গভর্নমেট যখন রামমোহনকে দিল্লীর বাদশার দূত হিসাবে 
অন্থমোদন করলেন ন1, তখন তিনি ব্যক্তিগত উদ্োগেই যাওয়া! মনস্থ করলেন । 
এ বিষয়ে তিনি গভনূর জেনারেলকে লিখেছেন, এ. 220 1007 12501৬20 6০0 
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রামমোহন যখন প্রথম ইংলগ্ যাওয়ার বাসনা করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্ট ছিল 
শিক্ষায় ও সভ্যতায় উন্নত একটি দেশকে প্রত্যক্ষ করা এবং সেখানে জ্ঞানার্জন করা। 
কিন্তু পরবর্তীকালে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য তাঁকে বিলাতযাত্রায় প্রণোদিত করে । 
প্রথমতঃ, দিল্লীর বাদশার দৌত্যকার্য; দ্বিতীয়তঃ, সতীদাহ নিবারণ আইনের 
প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদনের বিরুদ্ধে পাণ্টা! আবেদন এবং তৃতীয়তঃ, 
কোম্পানীর সনন্দ আইন। ১৮১৩ সালের সনন্দ আইনের দ্বারা ইংলগ্ের কতৃপক্ষ 
ভারতে ইঠ্ট ইত্ডিয়া৷ কোম্পানীর মেয়াদ বিশ বৎসর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই 
মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৮৩৩ সালে । এই সময় আবার নৃতন সনন্দ পাশ 
হবে। স্থতরাঁং ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে তা একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা 
করে এ সময়ে রামমোহন ইংলগ্ডে উপস্থিত থাকার বাঁসনা করেন। তাই ইংলগ্- 
যাত্রা গ্রদঙ্গে তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 25 ০09০0 0100 1395210£ 
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রামমোহন ইংলগ যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে রইল পাঁচক রামরত্ব মুখোপাধ্যায়, 
ছুজন ভৃত্য রামহরি দাস ও সেখ বকৃম্থ এবং দ্বাদশ বৎসরের বালক রাঁজারাম। 
১৮৩* সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে তাঁর সঙ্গীরা কোলকাতা হতে “আলবিয়ন, 
নামক জাহাজে রওনা হল। 'আলবিয়ন* পালের জাহাজ, তার গতি মন্থর । 
রামমোহন ১৯শে নতেম্বর সকাল দশটায় “ফর্বঘ* নামক দ্রুতগতি '্রীমারে রওনা 
হয়ে পরের দিন সকাঁলে খাঁজ.রিতে ইংলগুগামী “আলবিয়নে ওঠেন। প্রায় 
১৫ জন এদেশীয় সন্ত্রাস্ত ভদ্রলোক ীমারে তাঁর সঙ্গে খাজ.রি পর্যস্ত এসে তাঁকে 
বিদায় জানিয়ে যাঁন। ১৮৩* সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের “32081 
€01):01071০16-এ এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। 


রাজারামের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈত বর্তমান । ১ তার যে পরিচয় সাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত তা হল তিনি রামমোহনের পালিতপুত্র। মিঃ ডিক নামে জনৈক 
'সিভিলিয়াঁন হুরিঘ্বারের এক মেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশু রাজারামকে কুড়িয়ে 
পান এবং লালনপালন করেন। তারপর তিনি যখন বিলাত যান তখন রামমোহন 
এ বাঁলকটিকে আশ্রয় দেন। ডিক সাহেব পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নি; 


১। “সংবাঙ্গপত্রে সেকালের কথা” গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচন! করেছেন। 


রামমো” , £ সময়-জীবন-সাধনা ২১৫ 


তাই সেই থেকে রাঁজারাঃ় রামমোহনের কাছে পুত্রন্েহে প্রতিপালিত হুন। 
রাজারামের প্রতি রামমোহনের ্মেহ ছিল কিছু পরিমাণে বেশী । মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক উল্লিখিত একটি ঘটন1 হতে এর প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তিনি 
লিখেছেন, 'এক দিবস মধ্যানহ্থে আমি রাজার বাটাতে গমন করিলাম রাজ! তখন 
গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “একটা তামা! 
দেখিবে তো এস।* আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাঁজীরাম ধীরে ধীরে 
রাজার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর বম্প দিয়া 
পড়িল। রাজ! জাগ্রৎ হইলেন, এবং 'রাঁজারাম' "রাজারাম” বলিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন ।, 


'আলবিয়ন' জাহাজে রামমোহনের সহযাত্রী ছিলেন হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব 
অধ্যক্ষ জেমণ সাদারল্যাণ্ড। এই যাত্রা সম্পর্কে তাঁর শ্বতিকথা ১৮৩৪ সালের 
১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইত্য়া গেজেটে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৫ সালের 
অক্টোবর মাঁসের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 580১6 
12105 7২21980015061;0563 0£ [২210101)01) [২০৮ নামে সেটি পুনর্মগূভ্রিত 
করেন। এই ম্বৃতিকথা হতে রামমোহনের এই সময়কাঁর জীবনের বিস্তারিত বর্ণন। 
পাওয়া যায়। রামমোহন জাহাঁজে তীর নিজের ঘরেই আহার করতেন। তীর 
ভৃত্যের! সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হলে তিনি তাদেরকে নিজের কেবিনের মধ্যেই 
আশ্রয় দিয়েছিলেন। জাহীজে অধিকাংশ সময় তিনি সংস্কৃত ও হিক্র পাঠ 
করতেন। মধ্যান্ছের পূর্বে এবং সন্ধ্যায় ডেকের উপর বেড়াবার সময় তিনি অনেকের 
সঙ্গে উৎসাহভরে আলাপ-আলোচনা করতেন। রাত্রে খাওয়ার পরও তিনি 
সকলের সঙ্গে বসে নান ধরণের আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। 
জাহাজের সকল যাত্রীই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রত্যেকেই তাকে 
যত্র করার জন্য ব্যস্ত হতেন। এমনকি জাহাজের খালাপীরাও তার সেবা করার 
জন্য তৎপর থাঁকত। তিনি সবসময়ই শান্ত ও প্রফুল্ল থাকতেন ; একমাত্র বায়ু 
প্রতিকূল হলেই তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। কারণ প্রতিকূল বায়ুতে জাহাজের 
গতি ব্যাহত হবে, ফলে হয়ত ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই কোম্পানীর নৃতন 
সনন্দ সম্পর্কে আলোচনা! শেষ হয়ে যাবে। 
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উত্তমাশ1! অস্তরীপে জাহাজ উপস্থিত হলে রামমোহন অল্প সময়ের জন্য তীরে 
অবতরণ করেন। এক ছুই ঘণ্টা পরে যখন তিনি জাহাঁজে ফিরে আসেন তখন 
একটি দুর্ঘটনা ঘটে । যে িঁড়ি দিয়ে জাহীজে উঠানামা করতে হয় সেটি ভালভাবে 
সংস্থাপিত না! হওয়ার জন্য তিনি পড়ে যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। এই 
আঘাতে তার একটি পা জখম হয়। দীর্ঘ আঠার মাস তিনি যথেষ্ট কষ্ট ভোগ 
করেন। পরে সুস্থ হলেও ইহজীবনে তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করতে 
পারেন নি। 


ভগ্রপদে রামমোহন যখন জাহাজে একাস্তভাবে অসহায় তখন ফরাসী বিপ্লব 
সার্থক হয়েছে। স্বাধীন পতাঁকাশোভিত ছুটি ফরাসী জাহাজ দেখে স্বাধীনতার 
পুজারী রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন । এক মুহূর্তে সমস্ত শারীরিক কষ্ট 
বিশ্বৃত হয়ে এ জাহাজে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁকে ফরাসী জাহাজে 
নিয়ে যাওয়া! হল। ফরাশীরা রামমোহনকে সাদর অভ্যর্থন1 জানালেন । ফ্রান্সের 
স্বাধীন পতাকাঁকে অভিবাদন করে রামমোহনের অন্তর এক স্থগভীর তৃপ্তিতে ভরে 
উঠল। জাহাজ হতে চলে আসার সময় তার উল্লসিত অন্তর বারবার উচ্চারণ 
করল £ £10:5, 81015, 51015 0০ 1712006 1১ 


ফরাসী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে মান্ষের মুক্তিস্বপ্র সফল হল। এই মুক্তিস্বপ্রই আচ্ছন্ন 
করেছিল রামমোহনের সমস্ত অস্তর। তাঁর শ্বদেশেরও মুক্তি চাই। তাই জীবনের 
সারাটি পথে তিনি শুধু একটি চিন্তাই করেছেন__তা হল ভারতবর্ষের কল্যাণ। 
সমুদ্রপথে রিফর্ম বিলকে কেন্দ্র করে সেই একই চিস্তা। জাহাজ যতই ইংলগ্ডের 
সমীপবর্তা হতে লাগল রামমোহন ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। পার্লামেন্টের 
সংবাদের জন্য তাঁর চিত্ত অধীর হয়ে উঠল। অবশেষে জাহাজ বিষুবরেখার নিকটবর্তী 
হলে ইংলগু হতে আগত একটি জাহাজের সাক্ষাৎ পাঁওয়া গেল। সেই জাহাজের 
আরোহীদের কাছ হতে কিছু সংবাদপত্র সংগৃহীত হল। সংবাদপত্র হতে জানা 
গেল যে ইংলগ্ডে মন্ত্রীঘভাঁর পরিবর্তন ঘটেছে ; ডিউক অব ওয়েলিংটনের পরিবর্তে 
প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন লর্ড গ্রে। রামমোহন আনন্দিত হলেন ; তাঁর আশ! হল, 
ইংলগ্ডে মন্ত্রীভার এই পরিবর্তন ভারতবর্ষের পক্ষে শুভ। এর কিছু পরে 
রামমোহনের জাহাজ যখন প্রায় ইংলিশ চ্যানেলের কাছকাছি যেয়ে উপস্থিত 
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হল তখন আর একটি জাহীজের সঙ্গে দেখা হল। সেই জাহাজের আরোহীদের 
কাছ হতে জান! গেল যে পার্লামেন্টে রিফর্ম বিল দ্বিতীয়বার পাঠের সময় রক্ষণ- 
শীলদের পক্ষে একটিমাত্র ভোট বেশী ছিল । এই সংবাদে রামমোহন উৎফুল্ল হলেন । 
রিফর্ম বিল পাশ হবে--এই আশা নিয়ে তিনি হাজির হলেন ইংলগ্ডে। সমগ্র ইংলও 
সেদিন আড়োলিত। সর্বত্রই রিফর্ম বিলের আলোচনা । উৎসাহে, আনন্দে, আশায় 
ইংলগ্ডের অন্তর মথিত। সেই শুভলগ্নে রামমোহন ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন । 


১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন লিভারপুলে অবতরণ করলেন । রাম- 
মোহনের আগমন সংবাদ পেয়ে উইলিয়ম র্যাথবোন (চ২৪৮০০০৪) রামমোৌহনকে 
তার “গ্রীণব্যাঙ্ক” নামক বাঁভবনে অবস্থান করার জন্য অন্থরোৌধ করলেন । কিন্তু 
রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে থাকার জন্য চ২৪0165'5 170€]-এ আশ্রয় নিলেন । এখানে 
বহু ব্যক্তি নাঁষমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাঁমমোহনের পূর্বে তার খ্যাতি 
এদেশে পৌছেছিল) তাই প্রতিদিন বহু প্রপিদ্ধ ব্যক্তি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত 
হওয়ার জন্য তার কাছে আসতেন, রামমোহনও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
জন্য বাইরে যেতেন। রামমোহনের সারাদিনের সমস্ত সময় এইভাবেই 
অতিবাহিত হত। এখানে তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল ধর্ম এবং রাজনীতি । 
লিভারপুলে রামমোহন জনৈক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অতীব প্রীত হন। 
ইনি যুব! বয়সে জাহাজের কোন সামান্য কার্ষে নিযুক্ত হয়ে কোলকাতায় আসেন। 
সেই সময় রাঁমমোহনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি তাঁর মানিকতলার বাড়ীতে 
যান। কিন্তু রামমোহন তখন বাড়ীতে না থাকায় তিনি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ হতে 
স্মরণচিহ স্বরূপ একটি দ্রব্য কুড়িয়ে আনেন এবং সেটি ইংলগ্ড প্রত্যাবর্তন করার 
পরও তিনি যত্বপূর্বক সঞ্চয় করে রেখেছিলেন । একজন বিদেশী সাধারণ মাহষের 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় রামমৌহনকে মুগ্ধ করে । 


লিভারপুলে রামমোহন সর্বপ্রথম একটি ইউনিটেরিয়ান উপাসনালয়ে যোগ দেন। 
সেখানে আচার্য ছিলেন 17. 28205 নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি তার 
উপদেশে অন্ের ধর্মবিশ্বীসের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেন । উপাসনার 
শেষে উপাসকগণ রামমোহনকে কাছ হতে দেখার জন্য তাঁর চারপাশে ভিড় করতে 
লাগলেন। পরে বাইরে আসার সময় একটি প্রস্তরখোদিত ম্মরণচিহন দেখে 
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রামমোহন শোকার্ত হয়ে ওঠেন। টেট (প৪$) নামে জনৈক ইংরাজের সঙ্গে 
কোলকাতায় রামমোহনের পরিচয় হয়। এটি তারই স্বতিচিহু। রামমোহন অল্লক্ষণ 
পরে নিজেকে সংযত করে নিলেন এবং তাঁর মানসিক অবস্থার কথা উপস্থিত 
ব্যক্তিদের বুঝিয়ে বললেন। রামমোহনের আস্তরিকতা ও তাঁর বিশুদ্ধ ইংরাজী 
জ্ঞান প্রত্যেককে মুগ্ধ করল। বিপুল উৎসাহে তাঁর! তীর সঙ্গে করমর্দনের জন্য 
হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রায় দীর্ঘ একঘণ্টা পরে রামমোহন তীদের কাছ হতে 
মুক্তি পেলেন। লিভারপুলে 0:00 এবং 73৫19307 নামে ছুটি ধনী কোয়েকার 
পরিবার রামমোহনকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন মতবিশ্বীসের ব্যক্তি- 
গণের সঙ্গে তার লামীজিক মিলনের স্থযোগ করে দেন। 


লিতারপুলে রামমোহন পরিচিত হন স্বপ্রসিদ্ধ এঁতিহাঁসিক উইলিয়ম রস্কোর 
( ড/1111% 1২০$০০০) সঙ্গে । রস্কোর বয়স তখন আটাত্তর; তিনি তখন 
পঙ্গ। রাঁমমোহনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা তাঁর বছুদিনের। জীবনের 
প্রথম দ্রিকে তিনি %€0011508 7100191105 25 ০0921021060. 11) 0176 
120619605 0£ 6156 বত 10256210617) 20 6112 15981780986 01 12303 
0101:150' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। পরে রাঁমমোহনের চ:6০6068 
০৫ 0555$, প্রকাশিত হলে তিনি উভয় পুস্তকের মধ্যে সাপৃশ্ঠ দেখে পুলকিত হন। 
তখন হতেই বহুদুরের “সেই ত্রা্ণ ভদ্রলোকটির কর্মপ্রচেষ্টা তাকে গভীরভাবে 
আকর্ষণ করে এবং তিনি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যস্ত হন। তাই রস্বোর জনৈক 
বন্ধু 20. 10107585 77048507) 160০1, যখন লিভারপুল হতে কোলকাতায় 
আসেন তখন তিনি ম্বরচিত কতকগুলি পুস্তক এবং একটি পত্র রামমোহনকে 
দেওয়ার জন্য তার হাতে দেন। পত্রটিতে রামমোহনের প্রতি রস্কোর আস্তরিক 
প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় আছে । তিনি লিখেছেন, ৮৬৬০ 192৬০) 101: ৪0106 
(20062 9950, ৮6০ 08 006160. 161) 10095 01 8221178 5০ 10) 61015 
111769010, 04৮ [0627 1 200 0506 069611060 00 1096 01886 01959016- 
4621] 6০165, 10 আ]]] 1022. £620 80906020018 60 106 2£ 
81)0010 501%156 056 2062.0155 0£ 096 08121500 00100128116, 00061 
₹91110 1178956100৮ 1810001620 601 50102 5925, 0211 [10991 0086 
০ 110৬০ 2০616001919 ০15 817)0616 1081] ০৫ 00০ 066০ 1০৪০০ 
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2100 2066, 0151701)0 আ1)101) ]179565 30 10106 600016811)60 601: 5০0 
890 51910111006 60 16106ড7 118 2. 19809165036 0 06106, রস্কোর 
পত্র পৌছবার পূর্বেই রামমোহন ইংলগু যাত্রা করেছিলেন। রামমোহনের 
লিভারপুলে আগমন সংবাদ পেয়ে রস্কো উৎসাহিত হলেন। রামমোহন রস্কোর 
গৃহে তীর সঙ্গে এবং তার পত্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রস্কোর সঙ্গে রামমৌহন 
ইংলগ্ের অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচন1 করেন। 


লিভারপুলে রামমোহন বেশীদিন থাকতে পারেন নি; কারণ এই সময় রিফর্ম 
বিলের জন্য তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। তাই তিনি লগুন যাওয়ার জন্য বাস্ত হন। 
যাওয়ার ময় মিঃ রস্কো রামমোহনের পরিচয় দিয়ে লর্ড ক্রহামকে (1,010 
31:0051321) ) একটি চিঠি লিখে দেন। এ পত্জে রামমোহনের পরিচয় ও তাঁর 
ইংলগু আঁসীর কাঁরণ উল্লেখ করে রিফর্ম বিলের আলোচনা শোনার জন্য হাউস 
অব কমন্সের গ্যালারীতে রাযমমোহনের জন্ত একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য 
তিনি অনুরোধ জানান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মিঃ রস্কোর ধারণা ছিল যে 
রামমোহন থুষ্টান । তাই কোলকাতায় রামমোহনের কাছে প্রেরিত পত্রে সবশেষে 
তিনি লিখেছেন, এ 205 1075 621: 91 5০00 8550160 £012100. 2170 
€6110-01011561% এবং মিঃ ক্রহামকে লিখিত পত্রে রামমোহনের পরিচয় 
প্রসঙ্গে লিখেছেন, “**০৫ 1১025 5০০ [00502115205 17252090610 
16210 25 01০ 11105061005 0012%21 1000 17110091570 00 051115- 


(8110, । রাঁমমোহনের প্রতি মিঃ রস্কোর শ্রদ্ধা ও প্রীতির কারণ হিসাবে 
এটিও উপেক্ষনীয় নয়। 


এপ্রিলের শেষাঁশেষি রামমোহন লিভারপুল হতে লগ্ন যাত্রা করলেন। পথে 
ইংলগ্ের সমৃদ্ধি তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করল । এই সময় তিনি ম্যানচেষ্টারে 
কল দেখতে যান। সেখানে শ্্ী-পুরুষ্‌ নিবিশেষে সমস্ত কর্মী তীকে দেখার জন্য 
বাস্ত হয়ে ওঠেন। 70০ 1106 ০06 [)8০০-কে দেখার জন্য তীর! ম্ব-স্থ কর্ম 
পরিত্যাগ করে দলে দলে এমনভাবে ভিড় করতে শুরু করেন যে, সেই ভিড় 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত পুলিশের প্রয়োজন হয় এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলে গেট বন্ধ 
করে .দিতে হয়। রামমোহন তাঁদের সম্বোধন করে রিফর্ম বিলের জন্য রাজা ও 
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মন্ত্রীদের সমর্থন জানাতে অস্থরোধ করেন। উপস্থিত জনতাঁও সানন্দে রামমোহনের 
কথায় সায় দেন। 


রামমোহন লগ্নে উপস্থিত হলেন সন্ধ্যার কিছু পরে। প্রথমে তিনি নিউগেট 
স্বীটের একটি হোটেলে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানকার কদর্য পরিবেশে অস্বস্তি 
বোধকরার জন্য এ রাত্রেই তিনি এ স্থান পরিত্যাগ করে আযাডেলফি (29610151) 
হোটেলে উপস্থিত হন। সেখানে যখন তিনি নিদ্রামগ্ন তখন আধুনিক ব্যবস্থাদর্শনের 
স্ষ্টকর্তা জেরিমি বেন্থাঁম (75:57 867,0321)) তার সঙ্গে দেখ! করার জন্য 
হোটেলে উপস্থিত হন। বেন্থাম দীর্ঘদিন একমাত্র তাঁর উদ্ভানে ছাড়া বাইরে 
কোথাও যাঁন নি। কিন্তু রামমোহনের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি দেই 
রাত্রিকালেই হোটেলে চলে আগেন। রামমোহন নিদ্রিত ছিলেন, তাই তার সঙ্গে 
বেন্থামের লাক্ষাৎ হয়নি। যাওয়ার সময় বেন্থাম একটি কার্ডে নিজের পরিচয় 
লিখে রেখে আসেন, পরে বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় হয়। 


লগুনে রামমোহন ১২৫ নং রিজেন্ট দ্ত্রীটের বাড়িতে বাস করেন । সেখানে 
প্রতিদিন বহু সন্ত্রস্ত ও প্রপিদ্ধ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। 
প্রতিদিন বেলা প্রায় ১১টা হতে বিকাল ৪ট] পর্যস্ত তাঁর বাঁড়ীর সামনে বহু গাড়ী 
দাড়িয়ে থাকত। তিনি প্রতিটি সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে বিপুল উৎসাহে রাজনীতি 
বিষয়ে আলোচন] করতেন। এইভাবে অনবরত আলোচনা করতে করতে একসময় 
তিনি এমন অনুস্থ হয়ে পড়েন যে পরিপূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজনে তাঁর চিকিৎসক এই 
দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। 


লগ্ন ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েসন রামমোহনকে প্রকাশ্ত সভায় অভ্র্থন1 জানায়। 
১৮৩১ সালের জুন মাসের 020১15 1২০০5100:%-তে এই সভার বিবরণ 
প্রকাশিত হয়। তাই মনে হয় সম্ভবতঃ মে মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
এসোসিয়েননের সভ্যবৃন্দ রামমোহনকে স্থগভীর আত্তরিকত। ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করেন। এই “459506 ০£ 09৫ 8.৪৪৮এর আগমনের জন্য তারা আগ্রহে 
প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং তীর আগমনে তাঁর! উৎসাহিত ও আনন্দিত হন। এ 
সম্বন্ধে সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, 16 ০০৪ ৪০, 06০8096 11) 1919 1061:900 
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8150 3:8101016» ৩ 562 210 17569170601 06 9021 01 006 [00108 
[0110 11) 150০0618716 10361 6010 (136 80:01:5০ 2৪5. ওয়েষ্মিনিষ্টার 
রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক 51: 0013. 7০9%74776 তাঁর ভাষণে বলেন যে 
রামমোহনের উপস্থিতিতে তাঁর চিত্তে যে আশ! ও আননের সঞ্চার ঘটেছে তা 
অনির্বচনীয়। তিনি বলেন যে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অভিযাত্রীদল প্রথম 
43016) 0০95 দেখে যে আনন্দ উপলদ্ধি করেছিল সেই স্বগগাঁয় আনন্দ তাঁর 
চিত্ত পূর্ণ। এর পর তিনি রামমোহনের ীরত্বপূর্ণ কার্ধাবলীর উল্লেখ করেন এবং 
যে অসীম সাহসিকতাঁর সঙ্গে তিনি সেই সকল কার্য সম্পাদন করেন তাঁকে অভিনন্দন 
জানান। সবশেষে তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, “71796 0১6 00610- 
9615 01 1015 45500186101) 166] 06010101061650 110 016 21006110181101) 
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6021] ০100: 8100 17100521001) 111 06561: 66 1095 5181) ০৫ 
0196 15861518006 2170 00610106100 06 01 ০0006: ; 0086 আ৩ 
1085০ 6508018] 012250116 11) 0172 19002 012৮ 10500 1901013 2130 
20167 10708 ০ 16118101) 212 £:8002115 2:0%210011)6 8177017556 
01010 ; 2190 6080 0010 11103601009 13100 1000 0026 02302106 
15101), 0106 9091) চ.81017701)101) [05৯ 102 1821:205 021:01590 0: 001: 
85101096105 1) 1015 21:000038 2150 101)1191)0010010 1900018, 01 001 
8:003190101) 06 1019 01390120661, 0৫001 061151)0 2.0 1915 1016801)06 
21001)856 105, 8100 06 001: 00171061018 (1086 011০ 100861721)10)0003 
2100 091,99021)0 ০00159 70101) 196 189 [081160 00০ ০0 10117705211 
2180 1010)6100 001515001)05 700150০0১ ভা1]] 200101০1010 60 610০ 
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88901:20]5 12016 00096 0 000016 £067:96101১,, এর পর আমেরিকার 
হার্তীর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রেসিডেন্ট 701. %161210 আমেরিকায় রামমোহন 
সম্পর্কে অগাধ বিম্ময় ও কৌতুহল এবং তাঁকে দেখার জন্য তীঁদের ব্যাকুল প্রত্যাশার 
কথা উল্লেখ করেন। এই সংবর্ধনার উত্তরে রামমোহন তাঁর বিনীত ভাষণে সকলকে 
অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। থুষ্টীয় একেশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদের প্রসঙ্গে বলেন 
যে একটিকে বুদ্ধি, শাস্ত্র ও দাধারণজ্জান এবং অন্যদিকে অর্থ, ক্ষমতা ও কুসংস্কার 
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--এই উভয়ের যুদ্ধে একেশ্বরবাদীদের জয় স্থনিশ্চিত। রামমোহন অস্স্থ ছিলেন, 
তাই সংক্ষিপ্ত ভাষণেই তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এই সময় ডাঃ কাপেণ্টার 
ছিলেন তাঁর সঙ্গী। কোলকাতায় বসবাসের সময় হতেই ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির 
মাধ্যমে রামমোহন কার্পেশ্টারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিলাতে এই প্রবাঁনজীবনে 
কার্পেন্টার ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর । 


লগ্ুনে বহু সনতাস্ত ইউনিটেরিয়ান পরিবারের সঙ্গে রামমোহন ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধে আবদ্ধ 
হন। তীর ইউনিটেরিয়ান বন্ধুদের মধ্যে 100 08100107207, 5500 এবং 
[২৪ড, ড/. 2. ০ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইউনিটেরিয়ান উপাসনায় যোগদান 
করতেন এবং 71070515 7২60০952015 পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন । 
কিন্তু তবুও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে রামমোহন কোনদিন এঁদের সঙ্গে অভিন্ন বলে 
নিজেকে পরিচিত করেন নি। এসম্বস্কে ডাঃ কার্পেন্টার লিখেছেন, 1১116 41) 
[,0100015+ 1) 16062060]5 ৪০0060 0106 05101006056 00516911- 
885, 86 01761 016212176 (01090613 11) 0:10621: 10০ 10661000115 5 
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20 00110910175 ) 810. 156 2130 13120 €0 10981 0198.01008 ০01 
০001061 091/02201179,010175 190 1)8.0. 2,00811:60 2. )350 ০০161011ড," 


ইংলগ্ডর স্থধীসমাজ রামমোহনকে সাদরে অভ্যর্থনা] জানাল। স্থদুর ভারতবর্ষের 
এই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে তাঁর! স্থগভীর আস্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করল। 
দিল্লীর বাদশ! রামমোহনকে দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত করেছিলেন এবং রাজা উপাধিতে 
ভূষিত করেছিলেন । কিন্তু সেদিন ইঠ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী ত অনুমোদন করে নি। 
তাই 40:55866 10501510081” “হিসাবে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। কিন্তু 
১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসের এসিয়াটিক জার্নাল হতে জান! যায় যে ইংলগ্ডে 
মনত্রীগণ তাঁকে দিল্লীর বাদশার দূত হিসাবে শ্বীকার করেন এবং তাঁর “রাজা-উপাধি 
অন্মোদন করেন। আর ইংলগ্ডের সমস্ত জনসাধারণের কাছে তিনি সমগ্র 
ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হলেন। রামমোহনের প্রতি ইংলগুবাসীদের 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা ২২৩ 


এই শ্রদ্ধা ও উচ্চধারণাঁয় কোম্পানীর কর্মচারীগণ সন্তষ্ট হলেন না সত্য, কিন্তু দেশ- 
ব্যাপী এই স্বতম্ফৃর্ত অভিনন্দনকে উপেক্ষাও করতে পারলেন ন!। তাই রামমোহনের 
গ্রতি তাঁদের ব্যবহারেও পরিবর্তন দেখ! দিল। এই প্রপঙ্গে সাদারল্যাণ্ডের মন্তব্য 
হল, ভারতবর্ষে ধীর! তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন, তাঁরাই ইংলগ্ডে তাঁর সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার জন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই পরিবর্তন বিশেষরূপে লক্ষিত হল 
যখন ১৮৩১ পালের ৬ই জুলাই রামমোহনের সম্মানে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
প্রকাশ্য ভোজের আয়োজন করলেন । আগষ্ট মাসের '4518610 1001391- 
এই ভোজসভার বিবরণ প্রকাশিত হয়। কোম্পানীর প্রেমিডেন্ট, ভাইস-প্রেমিডেষ্ট 
এবং অন্যান্ত প্রায় আশী জন সন্ত্াস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
রামমৌহনকে সংবর্ধনা জানিয়ে প্রেলিডেপ্ট রামমোহনের ষথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং 
বলেন ষে, যে-সমাদরে রামমোহনকে অভ্যর্থন! করা হল তা ভবিষ্যতে আরও 
ভারতবাশীকে ইংলগ্ডে আসীয় উৎসাহিত করবে। রামমোহন সরুতজ্ঞ অস্তরে 
কোম্পানীর দেওয়া সম্মান গ্রহণ করলেন। তিনি ইংরাজ অধিকারের পূর্বের ও পরের 
ভারতবর্ষের তুলনা করে দেখালেন যে সেখানে বর্তমানে অধিকতর শান্তি ও 
নিরাপত্তা বিরাজমান। দেশের উন্নতিসাধনে বিভিন্ন গভর্নর জেনারেলের নাঁম উল্লেখ 
করে তিমি বিশেষভাঁবে উইলিয়ম বেটিস্কের কার্ের প্রশংসা! করলেন। ইংলগ্ডে অনান্য 
হিন্দুদের আগমনের জন্য তিনি তাঁর সাগ্রহে প্রতীক্ষার কথাও ঘোষণা করেন। 


ইংলগ্ডের রাজদরবারেও রামমোহন মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হন। বোর্ড অব কণ্ট্দোলের 
প্রেসিডেন্ট তাকে রাঁজার নিকট উপস্থিত করেন। ইংলগ্ের রাজার রাজ্যাতিষেকের 
সময় বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে তার আমন নির্দিষ্ট হয়। 


এইভাবে অল্পদিনেই রামমোহন ইংলগ্ডের উচ্চনমীজে পরিচিত হলেন। একজন 
অসাধারণ চরিত্রের মানুষ হিসাবে, একজন সত্যকাঁর মান্বহিতৈষী হিমাবে, 
অন্তায়ের বিরুদ্ধে একজন নির্ভীক আপোঁষহীন সংগ্রামী হিসাবে ইংলগডের মমাজের 
সর্বস্তরে তিনি বিপুল সমাদরে অভিনন্দিত হলেন। 


॥ ছুই ॥ 


ভারতবর্ষের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রামমোহন ইংলগ্ডে উপস্থিত হন। ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর নৃতন সনন্দ গ্রহণ উপলক্ষে পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট 
কমিটি ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা বিষয়ে অন্থসন্ধান করে। এই 
সিলেক্ট কমিটির কাছে বহু ইউরোপীয় বণিক এবং রাজকর্মচারী সাক্ষী দেন। 
ভারতবাসী হিসাবে রামমোহনকেও সাক্ষী দেওয়ার জন্য অগ্ধরোধ জানান হয়েছিল, 
রামমোহন সিলেক্ট কমিটির সামনে হাঁজির হননি ; তিনি লকল প্রশ্নের লিখিত 
উত্তর বোর্ড অব কণ্টেঠোলের নিকট প্রেরণ করেন । এই উত্তরগুলি বু বুকে (8106 
7০০1: ) উপযুক্তভাবে মুদ্রিত হয়। তাছাড়া লগ্নে স্মিথ, এন্ডার এণ্ড কোম্পানী 
কর্তৃক উহ! পুস্তকাঁকারেও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নাম, 40250095160) ০৫ 
6196 018.০002] ০0021801078 06 0)6 00030181210. 1২6৬০010655 50610) 
0£ 110018১ 2.1)0 0176০ (616198] 00172180061: 2190 00100161012 04 103 
৪06 [01192021705 85 50100010060 21) [7:5061,02 6০ 0156 
00150116165 215 1715121. ভারতের রাঁজন্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, 
জনসাধারণের অবস্থা, কলোনাইজেসন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য 
এই পুস্তকের মধ্য হতে জানা যাঁয়। 


রামমোহন রাজস্ব বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান ১৮৩১ সালের 
১৯শে আগষ্ট তারিখে । মোট ৫৪টি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন এখানে রায়ত, 
জমিদার ও গভরমেণ্টের রাজন্ব বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। 
এই বিবরণে রায়তদের প্রতি রামমোহনের আস্তরিক সহানুভূতি গভীরভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে । রামমোহনের বক্তব্য হল ঃ পার্মানে্ট সেলেটমেণ্ট-এর দ্বারা গভনমেণ্ট 
জমিদারদের রাঁজন্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু রায়তদের খাজন! সম্বন্ধে গতর্নমেণ্ট 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । ফলে জমিদারগণ একদিকে তীর্দের পতিত জমিগুলিতে 
চাষের ব্যবস্থা করে অধিক খাজন] সংগ্রহন করতে লাগলেন, অন্যদিকে আবার বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন উপায়ে রায়তদের খাজন! বুদ্ধি করতে লাগলেন । গভর্নমেন্টের 
নিকট জমিদারদের দেয় রাজন্বের পরিমাপ নির্দিষ্ট থাকার জন্য রায়তদের নিকট হতে 
বেশী খাজন? আদায় করা শ্বার্থপর জমিদারদের লক্ষ্য হয়ে উঠল। তাই রায়তদের 


রামমোহন £ সময়-জীবন-্সাধন! ২২৫ 


অবস্থা দিন দিন করুণ হয়ে উঠল, জমিদারদের দাবী পূরণ করতেই তার! সর্বস্বাস্ত 
হল, নিজেদের জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। অথচ পার্মানেণ্ট সেটেলমেশ্টের 
সময় গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছিল যে» অসহায় অবস্থা হতে রায়তদের রক্ষা কর! হবে 
গভর্নমেন্টের কর্তব্য। কিন্তু কার্যতঃ রায়তদের সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে জমিদারদেরই 
সমন্ত নুযোগ-স্থবিধা দেওয়া হল। রামমোহন লিখেছেন, এ 62015 ০০1- 
70955101)9,62*-*5101) 0715 01961617001) 165810. 60 006 ৪£0091- 
0019] 062521)05 01 132069]1 61796 012616 076 1010010105 199.৮০ 2026 
৮101) 1100121601002 20100 60৮00006176 11 0106 25965517676 ০৫ 0061 
1০561/06১ 12112 110 08100 01 0015 100016017০০ 15 0100. ০- 
%৮91:09 0০ 000৫ ০0161526019, নিজেদের রাজন্ব আদায়ের স্থুবিধার জন্য 
গভনমেণ্ট জমিদারদের দেয় রাঁজন্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু রাঁয়তদের 
খাজনাব শরিৎ৭ মিটি করে দেওয়ার জন্য জমিদারদের কোন নির্দেশ দেয়নি। 
জমিদারগণ কর্তৃক ক্রমাগত খাঁজনা বৃদ্ধির ফলে রায়তগণ যে চরম ছুরবস্থার সম্মুখীন 
হয়েছিল ত। লক্ষ্য করে খাঁজনার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্যও 
গভর্নমেন্ট আগ্রহী হয়ান। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে রামমোহন লিখেছেন, 40 
[ 817 86 2. 195$ 009 ০010061%0 ৮৪1)5 61015 1100015610০ 9৪ 190৫ 
2য%061506ণ 00 013611 6202009১705 190010176 01001156015 00 10110 
0১০ 68107915 0£ £059107070100, 118 0301756 2. 06217166 1620 6০102 
160০1%০0. £:0]00 28,061 ০01618.001, 2০০01011765 00 006 22192 90200 
2০08115 ০0110690010 1117) 001017)6 2. ৫15০1) 610) 01 59815 ; 01 
1) 016 1661106 06 0027099910918 2:০1660 105 0176 01156121016 ০0107 
0161010 0£ 0১০ ০5011520015 0095100600৬ 1000০9 €16 £০0৮2100- 
00136 60 752. 17%95:777217 502009010, ০0155000701176 চ101) 0005 
8001 06161) 110৬7 0810. 7১5+6201) 00108601212 0155. 56815 2100 
00991035615 1170610106 ৪05 [10067 1007:9855. এছাড়া গভনমেন্টের 
বিচার বিভাগও রাঁয়তদের স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত নয়। খাজন! বাকী পড়লে জমিদার 
রায়তদের বিরুদ্ধে নালিশ করে; ফলে বাঁয়তদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হয়। 
কিস্ত জমিদারের দাবী ন্যায়সংগত কিনা সে অনুসন্ধান প্রায় কোন ক্ষেত্রেই হয় না। 
কোর্টের সংখ্যা অল্প হওয়ার জন্য এবং একদিকে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
১৫ ১ 


২২৬ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 


এবং অন্যদিকে রায়তদের দারি্র্য ও ভীরুতাঁজনিত অক্ষমতার জন্য রায়তদের ভাগ্যে 
স্বিচার আশাহ্মরূপ ঘটে ন।| এই প্রলঙ্গে রামমোহন স্পষ্টভাবে লিখেছেন, [৩ 
10010181 21301)0110195 1061186 16 11 10100061: 9180 06661) 51002.060 
20 8. 8:52 015621)06) 870 €1)০ 1910701)0106159 ৪100. 10100101770) 
0211)6 ৫0) €০17618] 009929520 01 1০86 10021 113:01021)09 2170 
20200171291 10621)9 10116 011০ ০11101526013 21: 600 70০01: 2170 
6০০ (৫0010 10 81702102159 6172 17822100105 20 23500205159 
61966101126 01 566101108 1601655, ]7251:650 00 525 61080 010০ 1259] 


0:009061010 ০0৫ 0106 ০0101586015 15170 96 ৪1] 50101) 95 ০0010. 0০ 
0951120.+ 


এর পর রামমোহন কালেক্টরদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। জেলার রাজন্বসংক্রাস্ত 
কার্ষের জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক কালেক্টর নিযুক্ত হয়। কিন্তু এদেশের আবহাওয়া, 
ভাষ৷ প্রভৃতির জন্য জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের যৌগাঁযষোগ নিতীস্তই সামান্য । 
তাই ম্বাভাবিকভাবে তীর! তীদের অধীনস্থ দু'এক জনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর 
করেন। আর এই সকল ব্যক্তি গভর্নমেপ্ট অথব] প্রজাদের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই ব্যস্ত থাকে । ভাঁছাড় অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি কালেক্টর 
ও ম্যাজিষ্ট্রেট এই উভয় পদেই নিযুক্ত থাকেন। অথচ রাঁজন্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে 
কালেক্টর ও প্রজার মধ্যে বিরোধের বিচারকর্তা হলেন ম্যাজিষ্ট্রেট । স্থৃতরাং 
কালেক্টরকে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহলে যে নকল প্রজার! 
নিজেদের অধিকার রক্ষা করার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে বিচারপ্রার্থী হবে তাঁদের 
পক্ষে সেই ক্ষমতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাঁই রেভিনিউ অফিসারদের অবিচার হতে 
প্রজাদের রক্ষা করার জন্ত রামমোহনের প্রথম প্রস্তাব হল) 026 006 ০0911806913 
৪1)01110 1506 05 20251076905 706 20706 101) 000.61562179] 00/213. 
কালেক্টর ও ম্যাজিষ্রেটের পদ যেন পৃথক করা হয়। রামমোহন এই সঙ্গে অত্যধিক 
খাজন! দেওয়! হতে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য যে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন তা' 
হুল, যদি গভর্নমে্ট তাঁর রা্জস্বের এক অংশ বিলাসসামগ্রী ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর উপর কর ধার্য করে আদায় করে তাহলে সেই অন্থপাতে প্রজাদের দেয় 
থাজন! ও জমিদারদের দেয় রাজন্ব হাঁস হতে পারে। এছাড়া রাজত্ব বিভাগের 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন! ২২৭ 


ব্যয় সংকোচ করেও প্রজাদের খাজন! হান কর! সম্ভব। কালেক্টরদের বেতন 
মাসিক প্রায় ১০০০।১৫০০ টাঁক1। কিন্তু অধিকাংশ কার্যই দেশীয় অফিসারদের দ্বারা 
সম্পন্ন হয়। তাই ইউরোপীয় কালেক্টরের পরিবর্তে যদি এদেশীয় সন্ত্রাস্ত এবং উপযুক্ত 
ব্যক্তি নিয়োগ কর! হয় তাহলে ৩০০।৪০০ টাক! বেতনই যথেষ্ট । তাই রামমোহন 
লিখেছেন, *72)6 17186 5010 017801009 (1005 16 825০0 7৮ 41900103- 
176 আ161) 010০ ০5911556905 ০০৫1৫. 006 0215 2178016 6০%11810278% 
€০ 615০ 50072 161121 60 6102 0100100172.66 [২5০965 2005৫ 1:০69060 
60 05 150001176 01061 12106, 006 2150 19152 019০ 01722002101 
61১০ 109201565 2170 121061 60217) 206801)60 00 0০ 2%156105 
80৮10090610 20 2০61০ 10 00০ 01501782150 0: 01)611 07310110 
0635,...৮  রাজন্ব বিভাগের উচ্চপদে যদি এদেশীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত কর! হয় 
তাহলে তাঁর! নিজেদের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বপ্রথমে নিজেদের যোগ্যতা! 
প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন এবং তার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে রাজস্ব 
বিভাগের কার্য স্থুসম্পন্ন হবে। 


বিচার বিভাগ সম্বন্ধে রামমোহন মোট ৭টি প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঁঠান ১৮৩১ 
সালের ১৯শে সেপ্টে্বর তারিখে । বিচার বিভাঁগ সম্পর্কে রামমোহনের প্রথম মন্তব্য 
হল; 47215 19010121 55502] 23001151990. 11) 1793, 5 1,010 
0020৮৮21115, 85 ০0108117195 ০1] 2:09960. 60 0112 58100086201) 0 
01১০ ০901005) 250 00 076 ০1792780661 0£ 0176 7060012 ৪5 ০11 2$ 
০ 006 60৬০1010016) 1390. 0065 02210 2. 50:50101)6 1/117061 0:£ 
00211560. 100865 €0 ৫1501701759 61) 100:01821 06006, 01006] ৪ 
0:02 ০090০ ০0619৬5. রামমোহনের মতে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়াঁলিশ 
প্রবন্তিত বিচার ব্যবস্থা দেশের পক্ষে উপযোগী $ কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার 
প্রধান অন্তরায় হল যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য বিচারক ও উপযুক্ত ব্যবহার-সংহিতার 
অভাব। এই বিশাল দেশের তুলনায় কোর্টের সংখ্যা অল্প হওয়ায় একদিকে 
দূরস্থিত সাধারণ দরিদ্র অধিবামীদের পক্ষে প্রতিকারের জন্য কোর্টের সাহায্য গ্রহণ 
করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে অত্যধিক কেসের জন্য বিচারকার্যও ত্বরান্বিত করা 
অসম্ভব হয়। ইউরোপীয় বিচারকদের প্রতি রামমোহনের যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্ত 


২২৮ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধনা 
তীদের কার্যে সবচেয়ে বড় বাঁধ! ছিল ভাষা । রামমোহন লিখেছেন, [176 


82150 00509016 00 0106 8.010117150:203018 08 10561০9 15, 01090 19 
8. 02)1171862,0015 2:00 005  0015018  2000176 ভ্1)09) 1 13 
2.0101152160 1700 7১0 001017001], 12.78086." সেসময় কোর্টে ফারসী 
ভাষার প্রচলন ছিল; কিন্তু বিচারক এবং এদেশের অধিবাসী--উভয়ের 
নিকট ফারসী ছিল বিদেশী ভাষা । তাই রামমোহন ফারসীর পরিবর্তে 
ইংরাঁজী ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব করেন। ইংরাজী ইউরোপীয় বিচারকদের 
মাতৃভীষা এবং এদেশীয় অধিবাসীরা এই ভাঁষ৷ ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে সক্ষম হলে 
বিচারকার্য ফারসী অপেক্ষা ইংরাজীতে অধিকতর স্ুষঠতাবে সম্পন্ন করা সম্ভব 
হবে। এই সঙ্গে রামমোহন দেশীয় ব্যক্তিদের বিচারকার্ষে অধিকার দানের প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করেন । এদেশের ভাঁষা, আচাঁর-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-অনুষ্ঠান প্রভৃতি 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ন1 থাকার জন্য ইউরোপীয় বিচারকদের পক্ষে বিচারকাঁধ 
যথাযথভাবে নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে দেশীয় সহকারীগণ 
তাঁদের নানাভাবে যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। তাই রামমোহন ইউরোপীয় বিচারকের 
সঙ্গে দেশীয় বিচারকের একত্রে কার্য করার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মতে, 
*[12 01]5 1010205 10101) 2%19059 15 60 0010191770 01)2 1070/1900 
10 6%06110002 0৫ 0021796150০ 100 0১6 ৫1801 81009001059 
0৫ (106 1770100290. উপযুক্ত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দেশীয় ব্যক্তিদের 
গভর্নমেণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আবশ্বকতা ও যোগ্যতার কথা রামমোহন 
সর্বত্রই দৃঢ়তাঁর সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । দেশীয় এসেসর নিয়োগ ও দেশীয় পঞ্চায়েত 
প্রথার ন্যায় জুরির বিচার প্রবর্তনের প্রতি রামমোহন বিশেষ জোর দেন। 


বিলাঁত হতে যে-সকল দিভিলিয়ানগণ এদেশে আসতেন তাদের সম্পর্কেও 
রামমোহনের মন্তব্য ম্মরণীয়। রামমোৌহনের মত হল, তরুণ পিভিলিয়ানদের 
দ্বারা এদেশের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। এ বয়সে চরিত্র ঠিকমত গঠিত হয় না, 
বিবেচনাশক্তির উপযুক্ত বিকাশ ঘটে না এবং কর্তব্যবোধও গড়ে ওঠে না। 
অথচ এদেশে এসে তাঁরা উচ্চপদাঁধিকাঁর করে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়। তাই 
তাদের চরিত্রে অসংযমের' ছাপ পড়ে, অবিবেচনার ফলে প্রায়ই তীরা অঙ্পযুক্ত 
ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করেন এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলা! করেন। তাই তারা 


রামমোহন £ লময়-জীবন-সাঁধনা ২২৯ 


নিজেদের, গভর্নমেণ্টের এবং জনসাধারণের অনিষ্টকারী। রামমোহন এই সমস্ত 
বিবেচন1 করে প্রস্তাব করেছেন যে ২৪ অথবা ২২ বংসরের কম কোঁন ইংরাজকে 
সিভিলিয়ানরূপে ভারতে প্রেরণ করা উচিত নয়। তাছাড়া কেবলমাত্র যাঁদের 
আইনশাস্ে জ্ঞান থাকবে, তারাই বিচারনিভগে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হিনাঁবে 
বিবেচিত হবেন। এর জন্য তাদেরকে ইংলগ্ের আইনশাস্বের কোন একজন 
অধ্যাপকের নিকট হতে গৃহীত উপযুক্ত প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করতে হবে। 
ইংলগ্ডের আইনশাস্ত্ে যদি তীর জ্ঞান থাকে তাহলে তার পক্ষে এদেশের আইন- 
কানন যথাযথভাবে অন্রধাবন করা সহজে সম্ভব হবে। এই প্রপঙ্গে রামমোহন 
লিখেছেন, [515 15 50 12000108176, 6080 00 05110 2৪001 
51)0014 132০ 00০ 0০02] 0 10196106606 1919, ৮5 2.100100105 
60 6172 25515159 01 10010191 101061010)9 205 009 চ1)0 183 106 
১০০1) [0:008))0 9 ৪, 19521,” অযোগ্য ব্যক্তির উপর যেন বিচারকার্ধের 
ভাঁর অর্পণ করা ন1 হয়। দেশের সমগ্র জনসাধারণ যেন অন্তায়-অত্যাচাঁরের 
প্রতিকারের জন্য বিচার বিভাগের স্থযোগ গ্রহণ করতে পারে এবং বিচারকার্য 
যেন সর্বদা ন্যায়মংগতভাবে সম্পন্ন হয়__রাঁমমোহন তার মন্তব্যে বিশেষভাবে 
এগুলির উল্লেখ করেছেন। উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও মর্যাদার সঙ্গে 
বিচার বিভাগের উচ্চপদে শিষুক্ত করার আবশ্যকতাঁর উপরও তিনি জোর 
দিয়েছেন। এর দ্বারা শাসক ও শাসিত উভয়েই উপকৃত হওয়ার সম্ভ/বনা। 
তাই সবশেষে তিনি লিখেছেন) এড 01706 1100195910910565 110 [17855 
ড০160120 60 52689565 ] 102০ 1606 10 1০৬ 208115 00০ 
17)6212505 0৫ 61০ £0%9179015 2170 00০ 5০0৬০160 ; 20 ড101)006 
109917)8 5161) 06 ৪ 1050 12£21:0 60 2০010010051 19856 0661 
2.0099,660 1705 2, 02316 60 5০০ 613০ 2.010011515026101 0 1056106 10 
[17019 019.090 010 2. 90110 2)0. 06100182190 60017090107. বিচার 
বিভাগকে স্থদৃঢ ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত করাই ছিল রামমোহনের 
মূল উদ্দেশ্য । 


এরপর রামমোহন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত ১৩টি প্রশ্নের উত্তর 
লিখে পাঠান ১৮৩১ সাঁলের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে । এই সমস্ত প্রশ্নগুলির 


২৩৪ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। 


বিষয়বস্ত ছিল £ ভারতবাসীদের শারীরিক অবস্থা» নৈতিক অবস্থা, আখিক 
অবস্থা, বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা, এবং ইংরাজ শাসন সম্পর্কে তাঁদের 
অভিমত। রামমোহন তাঁর উত্তরে ধনী, দরিদ্র, সহরবালী, গ্রামবাঁধী প্রত্যেকেরই 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন । কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি 
অধিকমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। তাদের নৈতিক গুণাবলীর অকুগ্ঠ প্রশংসা 
করেছেন তিনি। সহর অথবা কৌর্ট-কাচারির আবহাওয়া হতে দুরে অবস্থিত 
এদেশের সাধারণ চাষী অথব! গ্রামবাসী পৃথিবীর যে-কোন দেশের সৎ মাহ্থষের 
সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। রামমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, “070 ৪ 
৩৪190] 50156 2170 00521586101) 0 [17০ 7060012 2100 
81)12101021005 06 ড811005 02103 01 61১০ 0001805১210 11) ০৬০19 
00130101012 01 1166১ ] 210 01 001171010 01380 6102 069.581)65 01 
ড11125215 100 16510 2 & 01562509700) 18166 00%/1) 2150 17620. 
82.010195 2150 ০090163 0: 19৬) 816 83 11217006190) 061002186 
2100 17012] 11) 00611 50170000 25 102 00016 01 85 ০00100:5 
1)805065০1 ১ ইংরাজশাসন সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিমত প্রসন্গে রামমোহনের 
মূল বক্তব্য হল, যোগত্যা অনুসারে প্রশাসনিক কার্ষে দেশীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত 
করলে জনসাধারণ ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে রাজস্ব বিভাগ ও বিচার বিভাগ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়ার সময়ও রামমোহন গভনমেণ্টের উচ্চপদে দেশীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত 
করার আবশ্যকতা উল্লেখ করছেন। এখানেও তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করে 
লিখেছেন, [1085০ 00 17651098.61012 17 509:61175, 7101) 12661617706 60 
616 £০021921] £221106 0£ 0106 10015 11) 6111501)6 0816 01 006 1098 6156 
00107700171659 61020 602 01015 5010152 0 001105 1101) ০217 
2197212 (10011 2062.0101006176 00 2105 10100 01 (05910007010, ০1৫ 
02 ৮112৮ ০0610910116 00610 61161016 €০ £1900891] 01:0110901022 
2০০01010600 01061 16506206156 210111065 2100. 006120550০0 51099- 


0005 0৫ 6056 200 162506062011115 20 006 5996. 


রামমোহন এদেশের উন্নতির জন্য সেদিন বুটিশ শাঁষনের প্রয়োজন স্বীকার 
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করেছিলেন । তাঁর আশ! ছিল যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে এদেশের অধিবাসীরা 
প্রশামনিক কার্ষের দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশঃ নিজেদের শাদনভার নিজেরা 
গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজন্ববিভাঁগ ও বিচার- 


বিভাগের বিভিন্ন দৌষক্রটির উল্লেখ করেন এবং তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় 
পরামর্শ দেন। 


সিলেক্ট কমিটির কাছে রামমোহন ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিমত ব্য্ত 
করেছিলেন তা৷ এদেশের কল্যাণের পক্ষে কতখানি প্রযোজ্য সে বিষয়ে ভারতবর্ষে 
আলোচন! শুরু হয়। রামমোহনের অঙ্গামীগণের ও দেশের অন্যান্য উদারদৃষ্টি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের ধারণা হল যে বরামমোহনের স্থপারিশ কার্যকরী হলে এদেশের 
প্রভূত উপকার সাধিত হবে। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিপরীত মত 
পোষণ করতে ল।গলেন। তাদের মত হল, রামমোহন দেশের শত্র । দেশের 
ধর্মবিশ্বীমকে ও সামাজিক আচাঁর-আঁচরণকে তিনি বারবার আঘাত করেছেন। 
স্থতরাঁ তার দ্বারা দশের কোন মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। ১৮৩১ সালের ২৭শে 
সেপ্টেষ্বর তারিখে জনৈক বিশ্বাস সমাঁচাঁর দর্পণে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে 
উক্ত বিবাদের উল্লেখ আছে। পত্রলেখক এই প্রসঙ্গে প্রকৃত সত্য নিরূপণের 
জন্য আলোচনা আহ্বান করেন। ২৪শে সেপ্টেপ্ধর তারিখের সমাচার দর্পণ হতে 
জানা যায় যে এ সম্বদ্ধে পত্রিকা একটি দীর্ঘ পত্র পেয়েছিল কিন্তু সেই পত্রে 
রাঁমমোহনের গাহস্থ্াজীবন সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য থাকায় পত্রিক1 সেটি প্রকাশ 
করেনি। পরে ১৫ই অক্টোবর তাঁরিখের সমাচার দর্পণে এই বিষয়ে একটি পত্র 
মুদ্রিত হয়। পত্রটিতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। কিন্তু সবচেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামপুরের যে মিশনীরীদের সঙ্গে একদিন রামমোহনের 
তুমুল বাদ-প্রতিবাঁদ হয়েছিল তার1 কিন্তু এই স্থযোগে রামমৌহনকে এতটকু 
আক্রমণ করলেন ন1। বরং তাঁর! রাঁমমোহনের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করলেন। সমাচার 
দর্পণের পাতীয় তারা রাঁমমোহনকে সে-যুগের একজন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিরূপে 
বর্ণনা! করলেন। তীর! দ্বার্থহীন ভাষায় লিখলেন যে, রামমোহনের ইংলগুযাত্রা! 
সময়াছছগ হয়েছে। তাঁর মতামতে দেশের কোন ক্ষতি হওয়ার পরিবর্তে উপকার 


সাধিত হবে; এবং এর জন্য ভবিষ্যতে তিনি দেশের প্রকৃত হিতাকাজ্ষীরপে 
সম্মানিত হরেন। 
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রাজশ্ববিভাগ সম্পর্কে রাঁমমোহনের মতামত সম্বন্ধে এদেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ছুটি 
মতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং উভয়েই রামমোহনের প্রতি অসন্থষ্ট হয়েছিল। একটি 
মত হল, রাঁমমোঁহন নিজে একজন জমিদার, তাঁই রায়তদের প্রকৃত অবস্থা স্প্টভাবে 
তিনি বর্ণনা করেননি । অপর মতটি হল, রামমোহনের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে 
জমিদারদের স্বার্থের বিরোধী । প্রথম মতটি ব্যক্ত হল হরকর! পত্রিকায়, দ্বিতীয় 
মতটি প্রকাঁশ করল সমাচার চন্দ্রিক। উভয়েই রাঁগমোহনের বক্তব্যকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করল। উভয়পক্ষ যখন রামমোহনকে এইভাবে আক্রমণ করতে ব্যস্ত 
তখন ১৮৩২ সালের ২১শে জুলাই তারিখে সমাঁগার দর্পণ মন্তব্য করল যে 
রামমোহনের ইংলগুগমন এবং সেখানে তার কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এদেশের প্রকৃত 
উপকার সাধিত হবে ১ উভয়পক্ষের অসন্তোষের মধ্যেই এই মন্তব্যের সত্য নিহিত । 


রামমোহন ইংলগড যাঁওয়ার পূর্বেই কোম্পানীর একচেটিয়! বাণিজ্যের প্রতিবাদ 
করেন। ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষে বসবাস ও কৃষি-বাঁণিজ্যে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে 
কোলকাতায় যে আন্দোলন শুরু হয় রাঁমমোঁহন সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন । 
শুধু এদেশে নয়ঃ ইংলগ্ডেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিদের সংঘর্ষ গড়ে উঠে। ০১৮২৯ থৃষ্টাব্ধে 4& ৮1০৬ 0৫ 05 0195201 
5০0 21507700919 10105902065 01৫ 11০ 712০ 11802 210. 0:01010120- 
ঢ$01 0£ 1:19. নামে একটি পুস্তিকা লগুনে প্রকাশিত হয়। অধাধ-বাঁণিজ্য- 
নীতির সমর্থকদের কাছে এই পুস্তিকার কদর বাইবেলের চেয়ে কম ছিল না ।” ৯ ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীকে যাতে পুনরায় চাঁট্ণর না দেওয়া হয় তাঁর জন্য পার্লামেন্টের 
অনেক সাস্ত চেষ্টা করছিলেন । তাই রামমোহন যখন প্রথম লিভারপুলে উপস্থিত 
হন তখন কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ও ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস 
সম্পর্কে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচন! 
হয়। এ বিষয়ে ১৮৩১ সালের ২*শে আগষ্ট তারিখের “সমাচার দর্পণ” লিখেছে, 
“পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইষ্ট ই্ডিয়া কমিটির কয়েকজন সাহেব বাবু রামমোহন 
রায়ের আগমন জন্য সম্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! কহিলেন যে 
কম্পানীর বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের যে অনেক প্রকার সাহায্য করিবেন এমত 
আমাদের ভরসা । তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন যে আমার যে যে অভিপ্রেত তাহা 


। ভারতের শিল্প-বিপ্রব ও রাঁমমোহন--সৌম্যেত্্রনাথ ঠাকুর | 
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বিরোধের দ্বারা নিষ্পত্তি ন! হইয়! সল! দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ছা। 
আদালত সম্পকাঁর কোনে! কোনো স্থুনিয়ম করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত 
করিতে এবং দেশ মধ্যে লবণাঁদির একচেটিয়া রূপে ব্যবসায় তাঁগ করিতে এলং 
ইয়ৌরোপীয়দিগকে শ্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আগমন ও বসনাপার্থ অনুমতি দিতে এবং 
মৌকদম! ব্যতিরেকে তাহারধিগকে তদ্দেশ বহিভূতি করিতে যে ক্ষমতা আছে 
তাহা! রহিত করিতে ইত্যাদি বিষয়ে ষগ্ধপি কম্পানী বাহাঁছুর ম্বীরুত হন তবে 
তাহার] যে পুনর্বার চার্টার পাঁন ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং 
সপক্ষ হইব |, রামমোহন এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কলোনাইজেসনের পক্ষে 
তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন । 


সিলেক্ট কমিটির কাছে রামমোহন এ বিষয়ে তীর মতামত লিখে পাঠান ১৮৩২ 
সালের ১৪ জুলাই তারিখে । ইউরোপীয়দৈর ভারতবর্ষে বসবাসের ফলে স্থবিধা 
ও অন্থবিধ। সন্বদ্ধে তিনি এখানে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । রামমোহনের 
মত হল; ইউরোপীয় এদেশে কৃষি ও বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলে কৃষি ও 
বাণিজ্য পদ্ধতির উন্নতি ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতিদ্বারা এদেশের অপ্রিবাঁসী উপরুত 
হবে। তাঁদের সংস্পর্শে এসে এদেশের অধিবাঁপীদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বান দূর 
হবে। ইউরোপীয়রা শীনকদের সমপর্যায়ভূক্ত; তাই তাঁরা আইন ও বিচারপ্রণীলীর 
প্রয়োজনীয় উন্নতি আদায় করতে সমর্থ হবে এবং তার ফলে এদেশের অধিবাসীরা! 
জমিদার ও রাজকর্মচারী্দের নিপীড়ন হতে রক্ষা পাবে। ইউরোপীয়দের সাহায্যে 
এদেশে সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং দেশময় ইংরাজী সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটবে। তাঁদের ছার! গভর্নমেন্ট পূর্ব অথবা পশ্চিমের আক্রমণ 
প্রতিহত করতে সক্ষম হবে এবং ইংলগড ও ভারত এক অচ্ছেছ্ যোগ্ত্রে আবন্ধ 
হবে। এই সকল সুবিধার পাশাপাশি রামমোহন কতকগুলি অস্থবিধার প্রসঙ্গও 
উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাঁরা শানকদের শ্বজাঁতি সেইজন্য তাঁরা গভর্নমেন্টের কাছ 
হতে অতিরিক্ত স্থযোগ-স্থবিধা আদায় করবে, এদেশের অধিবাসীদের উপর প্রতৃত্ব 
জাহির করবে এবং তাঁদের ধর্মবিশখ্বাসে আঘাত হানবে । এই সমস্ত অস্থবিধার 
কথ! বিবেচনা! করে রামমোহন ইউরোপীয়দের ভাঁরতবর্ষে বসবাঁস করতে দেওয়ার 
পরিকল্পনাটিকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও 
উল্লেখ করেছেন যে কেবলমাত্র শিক্ষিত, উন্নতচরিত্র এবং মূলধনের অধিকারী 
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ইউরোপীয়দেরই ভারতবর্ষে বলবা করার অন্থুমতি ও উৎসাহ দেওয়া! উচিত। 
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কলোনাইজেসন সম্পর্কে এই আন্দোলন বিফল হয়নি । ১৮৩৩ সালে কোম্পানীর 
নৃতন সনন্দে বলা হল যে ১৮০ সালের পূর্বে কোম্পানী যে-সমন্ত জায়গা! 
অধিকাঁর করেছিল সেখাঁনে ইউরো পীয়গণ অবাধে বসবাস করতে পারবে কিন্ত 
১৮৯০ সালের পরে অধিকৃত জায়গায় বসবাস করতে হলে স্থানীয় গভর্নমেণ্টের 
নিকট হতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। যাই বা হোঁক, 
এই নৃতন সনন্দের দ্বারা এদেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নৃতন যুগের স্থচনা 
হল এবং এই শুভ স্ুুচনার পশ্চাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
ক্মুরণীয়। 


ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে রামমোহনের আর একটি প্রচেষ্টা এই প্রদঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এদেশে লবণের একচেটিয়া! বাণিজ্যের অধিকাঁর ছিল কোম্পানীর 
হাঁতে। লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় কোম্পানীর কর্মচারীদের অংশ ছিল 
এই ব্যবসায় এবং তাঁরা ইচ্ছামত দাম ধার্ম করে প্রচুর লাভ করত। এর ফলে 
এদেশের অধিবাসীদের দুর্দশ1 চরমে উঠেছিল । বাংলাদেশের বহুসংখ্যক অধিবাসী 
এই লবণ তৈরীর কার্ধে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কোম্পানীর অত্যাচারের ফলে তাদের 
ছুরবস্থার সীমা ছিল না; অথচ এই কার্য পরিত্যাগ করারও উপায় ছিল না। 
কোম্পানী লবণ বিক্রয়ের জন্য এদেশীয় এজেন্ট নিযুক্ত করত। সেই এজেপ্টরাঁও 
লবণ গুদামজাত কবে রেখে দেশে কৃত্রিম অভাব স্থষ্টি করত এবং অতিরিক্ত চড়া 
দরে তা বিক্রয় করত। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এত বেশী পরিমাণে ভেজাল দিত 
যে তা সম্পূর্ণরূপে অথাগ্চ ছিল। অথচ এই কালে। অখাগ্ভ লবণ গ্রহণ করা 
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ছাড়ীও উপায় ছিল নাঁ। বিদেখ হতে আম্দানীকৃত লবণের উপর কোম্পানী এত 
বেশী শুন্ক ধার্য করেছিল যে তা ক্রয় কর] দুঃসাধ্য ছিল। 


কোম্পানীর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে আন্দোলন শুরু হল। কোম্পানীর 
নৃতন সনন্দ গ্রহণের সময় যতই নিকটবর্তাঁ হতে লাগল ততই সেই আন্দোলন বেড়ে 
উঠল। পত্র-পত্রিকায় নানা রচন1 প্রকাঁশিত হলঃ অনেকে এ সম্বন্ধে পুস্তিকাঁও 
কাশ করলেন। এদের মধ্যে], ৪0৭ এবং [২ ঢ২1০]2109 অন্যতম | 
সিলেক্ট কমিটির পক্ষ হতে রামমোহনকে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠান হল এবং 
রামমোহন সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র পরিস্থিতিটি নিপুণভাবে তুলে ধরলেন । 
রামমোহনের বক্তব্য হল লবণ অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী £ কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যের 
জন্য তা সামান্য পরিমাণে ক্রয় করাঁও দরিদ্র অধিবাসীদের পক্ষে দারুণ কষ্টকর । 
এর ফলে অন্নের সঙ্গে ব্যপ্তনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তাঁদের আর থাকে নাঃ 
কেবলমাত্র লবণ সহযোগেই অন্ন গ্রহণ করতে হয়। রামমোহন লিখেছেন, 4010০ 
17161) 50986 ০0৫6 0013 10612010176 5010 616117165 01011865 006 00০01 
02001 60 8155 11060 01610 0%710/2 07 5212 €0 00০06 265 800. 
20 61191 110০০ 161) 5216 210196." অথচ লবণের মূল্য ভারত অপেক্ষা 
ইংলগ্ডে এক-চতুর্থাংশ কম এবং তা অনেক ভাল । এ লবণ এদেশে আমদানী হলে 
মাটি মিশ্রিত অখাগ্য লবণ অতিরিক্ত চড়াদরে ক্রয় করার হুর্দতি হতে এদেশের 
অধিবাসীরা পরিত্রাণ পাবে। 


সিলেক্ট কমিটির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রস্তত করার সময় রামমোহন তাঁর 
আন্যান্য উদ্দেশ্য বিশ্বৃাত হননি । রক্ষণশীল হিন্দুসপ্প্রদায় সতী-আইনের বিরুদ্ধে 
প্রিতি কাউন্সিলে আগীল করেছিলেন। রামমোহন ইংলগুবামীদের সহানুভূতির 
জন্য সতী-আইন সম্পর্কে তার কতকগুলি মন্তব্য মুদ্রিত করে প্রচার করলেন। 
এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁয় একদিকে তিনি শাস্তরপ্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে 
সতীদাহ শাস্ত্রাহ্মোদিত নয়, অন্যদিকে বিস্তারিতভাবে নামোলেখ করে দেখিয়েছেন 
যে স্থগ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণ, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের বিচারকগণ, 
গভর্নমেন্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত:অফিসাঁরগণ এবং বিচক্ষণ ও সন্ত্রস্ত ইউরোপীয়গণের 
সমর্থন ও সুপারিশের পর গভর্নর জেনারেল এঁ আইন পাশ করেছেন। ১৮৩২ 
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সালের জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের শুনানী শুরু হল। রামমোহন 
উপস্থিত হয়ে আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা শুনতেন। অবশেষে ১১ই জুলাই তারিখে 
আপীল বাতিল হয়ে গেল। এই সংবাদ ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের দরদী 
মাগষ আনন্দিত হল। রামমোহনের সহকর্মীগণ ব্রাঙ্মদমাঁজের দভা আহ্বান করে 
এই আনন্দোৎনব পালন করলেন ও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানালেন । 
অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দ্সম্প্রায় ক্ষোভে, দুঃখে ও পরাজয়ের গ্লানিতে বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়লেন। লমাচাঁর চক্দ্রিকাঁর পৃষ্ঠায় তাঁদের সংক্ষুৰ অন্তরের হতাশ্বা প্রকাঁশ 
পেল। এতদিনে তাদের মিষ্ঠর অহঙ্কারের শেষ হল। 


মিঃ ওয়েন-এর ইণ্ডিয়াঁন জুরি বিলে এদেশের অধিবাঁশীদের প্রতি অবিচার কর! 
হয়েছিল এবং তারই প্রতিবাদে রামমোহন কোঁলকাঁতা হতে পার্লামেন্টে 
একটি আবেদন করেন। কিন্তু সের্দিন মেই আবেদনে কোন ফল হয়নি। 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ হতেও অন্থুরূপ ছুটি আবেদনপত্র 
প্রেরিত হয়েছিল। পরে বোর্ড অব কণ্ট্শোলের প্রেসিডেন্ট মিঃ চার্লস্‌ গ্র্যান্ট 
(টা, 09165 08176) এ সম্বন্ধে বিচাঁর-বিবেচনা করে পার্লামেন্টে একটি 
নৃতন বিল উপস্থাপিত কর! মনস্থ করলেন এবং কোম্পানীর কোট অব ডিরেক্রসের 
কাছে এই প্রস্তাব জ্গানালেন। চার্লদ্‌ গ্র্যান্ট তাঁর বিলে খৃষ্টান এবং হিনদু- 
মুসলমান প্রত্যেককেই সমান অধিকার দানের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কোর্ট 
অব ডিরেক্টরস্‌ তা সমর্থন করতে চাইলেন না। এই সময় রামমোহন ইংলগ্ডে 
ছিলেন। তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আপত্তি খগুন করে তার লিখিত 
মতাঁমত পেশ করলেন। রামমোহনের মতামত মিঃ গ্র্যাপ্টকে উত্পাহিত করল। 
তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টরদের আপত্তি গ্রাহথ না করে পার্লামেন্টে তাঁর বিল পেশ 
করলেন। ১৮৩২ সালের ১৮ই জুন বিল পাশ হল এবং ১৬ই আগষ্ট হতে এই 
নৃতন আইন কার্ষকরী হল। এই নৃতন আইনে ধর্মের বিভিন্নতার জন্য এদেশীয় 
ব্যক্তিদের জুরি হওয়ার ক্ষেত্রে যে বাঁধা ছিল তা অপসারিত হল, এবং সেই সঙ্গে 
এই প্রথম এদেশের অধিবাসীরা 'জা্টিস অব পীপ' হওয়ার অধিকার পেল। 
রামমোহন ইংলগ্ হতে তাঁর জনৈক সহকর্মীকে এই শুভ সংবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 
১5০৬ 1956 130 (1056 10 10091090106 5০0. 0090 006 2890 
[5018 701:195 2170 00901099 73111 125 025360. 11760 &, 12.% € 018 
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0০ 166) 1096200 )000100528100106506128005 0000516102 
00 0০ 081 0৫ 0০ 0020008175* 20 50019 ০0৫6 (11617 501591168, 
015 10861595 0 [10019, 216 10060660001 00 11. 011810165 
01817), 165£960)0 0£ 006 80810 0£ 00070:01, 601 01015 1050 20 
1192181] 102250016, 10101) 10001) 1)০০ 00০ 69০০ ০৫6 181517 
10০10 10018115200 00110102115. 73001 60০17100903 ৪70 
1$00995017021)5 816 1307 21610160202] 10 01001501905) 
€0 92152 8৪ 705069 06 72909 23 791] 23 009 316 017 9০061 
00800 21070 [০6৮ 18115. ০ 10761: 220 ৪. 501716 0৫ 1:61110909 


12০00190110 169 2 11000 [12019 


এ পত্রেই এপ্ত্র বাঁমমোহন ইংলগ্ডের, গভর্নমেন্ট সম্পর্কে মন্তব্য করে 
লিখেছেন, £7106 6065206 (30210000106 86105 ডগা 11218], 2170 
01) 091০2 ০01 00০ 10181)05 00012 0৫121081200. 6009 ০৬০]: ৫95 
50101)601 10) 01000101018 00 [17০ ৫1০01) 0 00611 100611150106, 
এর ফলে ইংলগ্ডে রিফর্ম বিল পাশ হয়ে গেল। রামমোহন আনন্দিত হলেন। 
এইজন্য দীর্ঘদিন তিনি উতকঠীস্র অতিবাহিত করেছিলেন ১ এমনকি প্রকাঁণ্ঠে ঘোষণা 
করেছিলেন যে, যি রিফর্ম বিল না পাশ হয় তাহলে তিণি ইংলগ্ডের অধিকারে 
আর বাস না করে আমেরিকায় বসবাস করবেন। তাই এই খল পাশ হলে 
তিনি উল্লসিত অন্তরে ১৮৩২ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে লিভারপুলের 
উইলিয়ম র্যাথবোনকে লিখেছেন, 45 1 08911015 250০0 01126 12 
016 2৬০1৮ 06 0১০ [900 1311] 02106 06162060 [ আ০০10 
12100100173 00111)006101) ডা10]) 01015 000105) 1160811160 £0010 
ড710106 00 500. 0: 21) 006: 01610 010 15152100091 8001 1 
1হা)0 1.০ 12501070079 17680] ০21210006০1 0:00. 01 
19০10750106 ০0৫ 001: 110জ7 501916005, 21)0 1)6210115 1:210106 
0081] 17962 1320. 072 10517102 179010171955 01 জা100655117£ 006 


৪8]ড2.6101 0৫138 600,102 01 0106 19012 0110. 
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রামমোহন ১৮২৯ সালে লাঁখেরাজ ভূমি-সংক্রাস্ত আইনের বিরুদ্ধে যে আবেদন 
করেছিলেন বাংলা গতভর্নমেণ্ট তা অগ্রাহ্থ করেছিল। তাই এখন তিনি তাঁর সঙ্গী 
রামরত্ব মুখোপ্যাধ্যায়ের নামে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে এ বিষয়ে আপীল 
করলেন; কিন্তু এ আগীলেও কোঁন ফল হল নাঁ। তখন তিনি ইংলগ্ডের 
জনসাধারণের সমর্থনের আশায় রামরত্বের নামে 42098] €0 0০ 31105. 
296301 8581175 ৮1019161010. 04 ০0101001 1050100 270 2. 0:০901) 01 
00110 810 0৮ 0105 9৪016702 ত০০৮০1:01721)0 01 11)019. 101) 0106 
1ব96156 [019016850 নামে একটি পুস্তিক! প্রকাশ করলেন। ১৮৩৩ মালের 
৪ঠ| অক্টোবর তারিখের 'বেহ্বল হরকরা"য় এটি পুনমু$দ্রিত হয়। এই পুস্তিকায় 
মুল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্র, গভর্নমেপ্ট 
ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসের উত্তর এবং এই প্রসঙ্গে অন্তান্ত সংবাদ উল্লিখিত ছিল। 
লগুনের “1715 পত্রিকা ১৮৩৩ সালের ৬ই ও ১৩ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় 
এই বিষয়ে আলোচনা করে বাংলার গভর্নমেন্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসের আচরণের 
প্রতি তীব্র মন্তব্য করে। এই মন্তব্যের প্রতিবাদে 4. 9. স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ 
১৮৩৩ সালের জুন মাসের এশিয়াটিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরের মাসে এ 
পত্রিকায় এই প্রতিবাঁদের উত্তর মুদ্রিত হয়। 0. 10." স্বাক্ষরিত এই প্রবন্ধের 
রচয়িতা, মনে হয়, রামমোহন স্বয়ং। 


রামমোহনের আর একটি উদ্দেশ্তও এই সময় সফল হয়। সেটি হল দিলীর 
বাদশার দৌত্যকার্য। তারই প্রচেষ্টায় বাদশার বৃত্তি বুদ্ধি পাঁয়। ১৮৩৩ সালের ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্‌ ভারতে গভর্নর জেনারেলকে জানান 
যে দিল্লীর বাঁদশার জন্য তাঁরা অতিরিক্ত তিন'লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। 
রামমোহনের এই সফলতা! ভারতবর্ষে আড়োঁলন জাগিয়েছিল। অনেকেই তখন 
কোম্পানীর অবিচারের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে আবেদন করার জন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 


॥ তিন । 


ইংলগ্ড হতে রামমোহন কিছুদিনের জন্য ফ্রান্স পরিদর্শনে যান। শিল্প, সাহিত্য, 
দর্শন ও রাজনীতির পীঠস্থান ফ্রান্স দর্শনের জন্য রাঁমমোহনের বহুদিনের বাঁসনা 
ছিল। ইংলগড আসার বহু পূর্বেই ফ্রান্সে রামমোহনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল । 
ফরাসী বিদ্বন্মগুলী রামমোহনকে সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। “তিনি 
১৮২৪ খুষ্টান্বের ৫ই জুলাই ফ্রান্সের সোসিয়েতে আপিয়াঁতিক (প্রাচ্য বিদ্যাুণীলনের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ সাঁরশ্বত সভা ) নামক প্রতিষ্ঠানের 
সম্মানিত বিদেশী সদন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন ।, 


রামমোহন ১৮৩২ সালের শরৎকাঁলে লগ্ডন হতে প্যারিস যাত্রা করেন। এই সময় 
পাঁশপোর্ট ছাড়! কোন বিদেশীর পক্ষে ফ্রা্দে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। রামমোহন 
এই নিয়মে ক্ষুব্ধ হন। তিনি পাঁশপোর্টের জন্য ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট 
একটি পত্র লেখেন । সেই পত্রে তার মনোবেদনা প্রকাশ পেয়েছে । তিনি সেখানে 
দেশ জাতি নিধিশেষে মানুষের এঁক্যের বাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
10 15 2109৮ £1)019119 2:00716660. 61586 10061011510] 0015 086 
01710185590 000)0001) 52156 25 ড/9]] 25 0196 2,00011006 06৫00010199 
06 50101706190 162569:01. 1290 €0 0109 ০0100105101) 0100 21] 1702.1)- 
[100 210 0206 61:22 10115 06 ড71)101) 000001005 189610125 
8180 01025 21561106216 01015 21005 102001)25, :13:21)০9 
11191709150 10761 47) 21] ০00001:129 100030 062] ৪. 151) 00 
91800131789 20)0 £201110966 10002. 11/061:5000156 0] ৪০]: 
008101)2] 709 12100511078 95 81: 2.5 70095511016 ৪1] 10096011061)65 00 
10 10 01061 00 010050902 019০ 12080109021 2.021)966 270 21]05- 
07196 06 06106 19012  1001028 12০০. রামমোহন এখানে সমস্ত 
মানবজাতিকে একই পরিবারের অন্ততুক্ত হিসাবে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই 
নয়, জাতিসংঘ গঠনের পরিকল্পনাও তার চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


ইংলগ্ডের স্থায় ফ্রান্সেও রামমোহন যথে্ সমাদর পান। ফ্রান্সের সম্রাট লুই 


২৪০ রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন। 


ফিলিপ তাঁকে সন্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন এবং তার সঙ্গে একত্র ভোজন 
করেন। ফাম্পে রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোছনের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য 
ও চরিত্রমাধুর্ষে প্রীত হন। স্থুপ্রসিদ্ধ কবি স্তর টমাঁদ মুরের সঙ্গে রামমোহন 
প্যারিসের কোন এক হোটেলে একদঙ্গে আহার করেম। টমাস মুরের রোজ- 
নামচায় এর উল্লেখ আছে। কয়েকমাস পরে ১৮৩৩ সালের প্রথম দিকে 
রামমোহন লগুনে প্রত্যাবর্তন করেন। ফরাসী ভাষায় দখল ন1 থাঁকার জন্য 
রাঁমমোহনের যথেষ্ট অন্থবিধা হয়। এ সম্বন্ধে ১৮৩৩ সালের ৩১শে জাহুয়ারী 
তারিখে তিনি ব্রাইটনের 1. ৬/০০৭০:এ-কে লিখেছেন, গু ৪৪ 
09021060 11) 021)56 00০9 186 609 0:00660 €0 10915 1956 5৪1 
0631063, আ 10000 ৪. (0 ৬12052 0£17:21)01, [00180105501 60091] 
0178016 €0 ০201: 00 ০0170177018108 0102 1010 0016160215, 161) 
৪1) 0০61:2 01 19011165. 1720০6  ] 050081)6] ০০]. 1)06 2৮৪] 
17715501601 075 0৪৬913 00:08]. [6915 20 £১050018. 60 [5 0] 
52,615698.06100. 1 1092 70০91 50005106 7121001) 10 ৪ ঢ121701) 
£€210016102. 0 20001001928190 [76 10 [,0150018% 2.0 10 13 


11116 11) 000, 


ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতা রামমোহনের ফ্রান্স যাত্রার সঙ্গী ছিলেন। রামমোহন 
যখন ইংলগ্ডে আসেন তখন তার অন্থবিধা ও কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য 
এবং তাকে যথাপাধ্য সাহায্য করার জন্য ডেভিড হেয়ার তার ভ্রাতাঁদের পঞ্জরদার 
বিশেষভাবে অন্গরোধ করেন। রামমোহন লগুনে উপস্থিত হলে হেয়ারের 
ভ্রাতার তাকে তাদের বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাঁদভবনে অবস্থান করার জন্য 
আহ্বান জানান। কিন্তু রামমোহন অপরের সাহায্য যতদুর সম্ভব গ্রহণ না 
করে স্বাধীনভাবে থাকার জন্য সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় 
তাকে কতিপয় ব্যক্তি পরামর্শ দেন যে লগ্নে ধনী ব্যক্তির ন্যায় জীকজমকে 
অবস্থান করলে তীর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার স্থবিধা হবে। পরামর্শদাতাদের মধ্যে 
তাঁর সেক্রেটারী স্তাগ্ফোর্ড আর্ণট একজন। রামমোহন তাই রিজেন্ট পার্কে 
কম্বারল্যাগড টেরাঁম নামক এক প্রাসাদতুল্য বাঁড়িতে অবস্থান করেন। কিন্তু শীঘ্রই 
তিনি তাঁর তুল বুঝতে পেরে সেই বাড়ী পরিত্যাগ করেন এবং বেডফোর্ড স্কোয়ারে 


রামমোহন £ সময়-জীবন-নাধন! ২৪১ 


হেয়ার সাহেবের ভ্রাতাদের সঙ্গে বসবা করেন। তিনি যতদিন লগ্নে ছিলেন 
ততদিন ওখানেই থাকতেন । 


লগ্ডনের সমাজ রাঁমমোহনকে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। 
€মরী কার্পেন্টার তার 1 153 0855 1) 70]191)0 01 076 [২8181 
1১200000171) ঢ২০5 গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন1 করেছেন । রামমোৌহনের 
অলাঁধারণ পাগ্ডত্য ও বিনয় প্রত্যেককে মুগ্ধ করত। তীর কথোপকথন ছিল 
বুদ্ধিদীপ্ত অথচ হ্বায়গ্রাহী। তীর মিষ্ট মধুর ব্যবহারে, বিশেষত স্ত্রীজাতির প্রতি 
তার শ্রদ্ধার ফলে তিনি ইংলগ্ডের নারীসমাঁজের চিন্ত জয় করেছিলেন। তাঁই 
অনেকেই তাদের চিঠিপত্রে, দৈনন্দিন লিশিতে অথবা গ্রন্থ মধ্যে রামমৌহনের প্রচুর 
প্রশংসা করেছেন। 81155 158০5 4১0 নামে জনৈক মহিলা কর্তৃক 
10, 01)7147)ধ-কে লিখিত কয়েকটি পত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। তিনি 
স্পষ্টভাবে লিখেছেন, “110 তাতে 1৪68 10621116600 270. 21011105, 
1) 0131655 8. [770906505 0170. 51107110165 7180) 1, 81] 1762165,, 
তিনি রাঁমমোহনের 9িগ্ঠা-বুদ্ধি, তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, তার বিনয় ও সরলতা 
এবং তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা কবেছেন। রাঁমমোৌহনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
পর হতেই এশিয়াথণ্ডের প্রতি তার দৃষ্টি আরুষ্ট হয়। রামমোহন সম্বন্ধে উচ্ছুসিত 
আবেগে তিনি পিখেছেন, "0 15 10090 ৪. £10971009 1211)0)-8. ৮০০ 
5066, 25 10 20009315১) ৬101) 010০ £210011010 190৮ 105 0£ 6135 
০1021906015 2100. 101) 0002 60101176 5210511111, 2. 100012 059,617 
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লগ্ডনের তৎকালীন প্রপিদ্ধ অভিনেত্রী ফ্যানী কেম্বল ( ঢু2125 [6701016 ) 
তার দৈনন্দিন লিপিতে রামমোহনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন । বেসিল মণ্টেগু 
সাহেবের বাড়ীতে তার সঙ্গে রামমোহনের আলাপ হয়। প্রাচ্য নাটকে তার 
আগ্রহের পরিচয় পেয়ে রামমোহন তাঁকে উইলিয়ম জোন্সের অহ্দিত কাঁলিদাসের 
শকুন্তলা নাটক উপহার দেন। রামমোহন ইজাবেল! নাটকে ফ্যানী কেম্বলের 
অভিনয় দেখতে যান এবং দেখে যথেষ্ট মুগ্ধ হন। তাছাড়া মণ্টেগড পরিবারে 


১৬ 


২৪২ রামযোহন £ সময়-জীবন-সাঁধনা 


একদিন ' তীর নৃত্যও উপভোগ করেন। রামমোহনের সঙ্গে তার বহুক্ষণ 
কথোপকথন হয় এবং তিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি 
লিখেছেন, “৬/০ 07252005028) 2. 061181)060] ০0121996101), 
15101) 195690 2 50175140109016 00098) ৪00 20000590 030 
900217915. [719 20022190029 15 ৪] 50010011005. 1015 
01060550082 01655 230 00101 10912 1717), 06 ০001:56 &. 
121072:1591012 0101206 18 2 1,000 02.111090100. 1715 ০001)091)91)00) 
0651095 0211)6 ৬০5 10621120009], 1195 20 25019399101 0৫6 07692 6 
৪ 220)855 21). 062187)1:5- রামমোহন যে কেবলমাত্র দার্শনিক পণ্ডিত 
ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন ভা নয়, তিনি নৃত্য ও নাটকের রসাম্বাদন করতেন এবং 
সবরসিক ও আমোদপ্রিয়ও ছিলেন। 


লগ্ডনে অবস্থানকালে রামমোহন রাজারাঁমকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ২০৬. 
1). [09150 1%. 4. নামে জনৈক সাহেবের নিকট রেখেছিলেন । এই স্থৃত্ে 
তিনি এ পরিবারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হম এবং তাঁরা রামমোহনকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একসময় এ পরিবারের একটি শিশুর নামকরণ উপলক্ষে 
তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং শিশুটির নামকরণ করলেন “রামমোহন রাঁয়'। এই 
শিশুটির প্রতি রামমৌহনের মহ ছিল অত্যন্ত গভীর। রামমোহনের সুন্দর 
বভাব ও ভদ্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে 215. 109.ড1501 লিখেছেন, “চি 
51212151725 91 %/85 11216 2. 10817) 01 50 00001) 17700955 8100 
1)0107111 1 ]0520 10 1921 00102 95121060. 01 0106 1০৬61010019] 
000171)61 11) 1১101) 112 709178590 0০0 06. 1790 ] 70661 001 
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রামমোহনের ইংলগ্ড আগমনের কিছু পরেই ডাঃ কাপেন্টার ত্বাকে 1159 
[2100611 ও 7155 02501০-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দ্রেন। তার ব্রিষ্টলে 
পলটন গ্রোভ (509016600) (9:০৪ )-এ বাস করতেন। ত্রিষ্টলে মাইকেল 
ক্যাসেল নামে জনৈক বণিক ডাঃ কার্পেন্টারের উপাসকমণ্ডলীর একজন সভ্য 
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ছিলেন। তার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। তখর্ন তাঁদের 
নাবালিকা কন্তা মিস্‌ ক্যাসেণের দেখাশুনার ভার পড়ে ডাঃ কার্পেন্টারের উপর। 
মিস্‌ কিডেল ছিলেন মিম্‌ ক্যাসেলের মাতুলানী। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
পর ঠিক হয় যে রামমোহন ত্রিঈলে এদের অতিথি হয়ে বাঁস করবেন। কিন্ত 
দীর্ঘদিন তিনি ব্রিষ্লে খাওয়ার কোন অবসর পান্নি। অনেকগুলি উদ্দেশ্ট নিয়ে 
তিনি ইংলগড রওনা হয়েছিলেন । তাই সেই সকল উদ্দেশ্য পুরণের জন্য তাঁকে 
সর্বদাই কর্মব্স্ত থাকতে হত। রিফর্ম বিল, কোম্পানীর নৃতন সনন্দ, ভারতের 
শলনব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য তীর লগুনে অবস্থিতি একাস্ত আবশ্যক 
ছিল। তাই আগ্রহ থাঁক1 সত্বেও তিনি ব্রিষ্টলে যেতে পারেননি । মিম্‌ কিডেল 
ও মিস্‌ ক্যাঘেলকে লিখিত বিতিন্ন পত্রে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন ॥। ১৮৩৩ 
সালের ১৯শে জুলাই তারিখে মিন্‌ কিডেলকে লিখিত পত্রে তিনি এ সম্বন্ধে 
লিখেছেন, 23750 00250052016 005 0065 €0 61) 15801523 ০0৫ 
[07019 1795 1716130:00 0:2৮20620. 000 11010, 01110 7. 04 0110 
10901009560 61926 60৬10১20105 01)015 0৬2100৬216৫ [05 6৪০1106 
৪150 17001119010. শ্বদেশের মঙ্গলের জন্য তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের অস্ত ছিল 
না। কোন কারণেই তিনি ব্বদেশবাশীর প্রতি তার কর্তব্য বিশ্বত হম নি। তাই 
লগুনে তীর সমস্ত কাজ শেষ হলে ১৮৩৩ সাঁলের ১৬ই আগষ্ট তারিখে তিনি মিন্‌ 
কিডেলকে লিখেছেনঃ এ 1085 100৬ 00০ 0122.5010 01 11060171175 500 
€199. 1 166] 169112564) ৪.00 ড1]1] 01:090০920. 5080120-1১ 0052 018 


"101509% 17230, 


সব কাজ সাঙ্গ করে রামমোহন এলেন ব্রিউলে। সঙ্গে এলেন তীর সঙ্গীরা ও হেয়ার 
সাহেবের ভগিনী ১ রাঁজারাম তার আগেই এসেছিলেন । রামমোহন ছ্রেপলটন 
গ্রোভ-এ মিস্‌ ক্যাসেলের অতিথি হলেন। লগ্ডনের কর্মব্যস্ত জীবন হতে দূরে 
এখাঁনকাঁর শাস্ত পরিবেশ তাঁকে তৃপ্তি দিল গভীরভাবে । এখানে তিনি ডাঃ 
কার্পেন্টারের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনার মাধামে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন । 
ডাঃ কার্পেন্টার ঘে উপাঁসনালয়ের আচার্য ছিলেন সেই 1,65717)5 1129. 
05859]-এ রামমোহন ছুবার উপাসনায় যোগ দেন। প্রিদ্ প্রাবন্ধিক 
২০৬. 1015 0566: মিস্‌ ক্যাসেলের ভাড়াটিয়া হিসাবে ছ্েপিলটন গ্রোভ-এর 
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পার্খে বাস করতেন। রামমোহন সম্পর্কে তীর ধারণ] ভাল ছিল না। কিন্তু এখানে 
তিনি রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার পূর্বধারণ! পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। 
১৮৩৩ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে তিনি তার বন্ধুকে এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "5 
ঢ15100106 ০0৫10 2106 17010 00 1)916-817-1001 26061091736 10 1015 
50018:75” রামমোহনের বন্ধুত্বপূর্ণ মধুর ব্যবহার ও বিনয় তাকে গভীরভাবে 
মুগ্ধ করে। 


১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ষ্টেপলটন গ্রোভ-এ একটি মভা৷ হয় । সেখানে রামমোহনের 
সঙ্গে আলোচনার জন্য বহু সম্্রাস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। রামমোহন উপস্থিত 
ব্যক্তিদের সামনে ভারতবর্ষের ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, তাঁর ভবিষ্যৎ এবং 
সে দেশের দার্শনিক মতামত সম্বপ্ধে আলোঁচন! করেন। সুদীর্ঘ তিনঘণ্ট1 কাঁল 
দণ্ডায়মান হয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তব দেন এবং তীর স্পষ্ট, যথার্থ ও যুক্তিসম্মত 
উত্তরে সকলেই অভিভূত হন। 


এটাই ছিল রামমোহনের শেষ আলোচিন1। কর্মময় জীবননাট্যের শেষ দৃশ্য অভিনীত 
হয়ে গেল। সমস্ত উত্তেজন, উৎসাহ ও পরিঅমের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন রূপে তিনি 
প্রতিভাত হলেন পরদিন সকালে । ব্রিষ্ুলের শাস্ত আকাশের নীলে ছুটির ইশার! 
জগে উঠল । রামমোহন জরাক্রান্ত হলেন ১৯শে সেপ্টে্র। অস্থস্থ রামমোহন 
, আর স্বস্থ হলেন না। মাত্র আট দিনের অস্থখ-_তাঁরপর ২৭শে রাত্রি ২ট1 ২৫ মিনিটে 
তার জীবনদীপ নির্বাপিত হল। 


21. 5013-এর ভাইরী থেকে এই কয়েকটি ধিনের বিবরণ পাওয়া যায়।, 
১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মিঃ এঞ্ুলিন ষ্েপলটন গ্রোভ ভবনে যেয়ে দেখলেন যে 
রামমোহনের জর হয়েছে। তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করলেম। কিছু স্থবিধা হলেও 
জর তখনও রইল। ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতা [৬ 07015 77216 ও ভগিনী 11155 
77919 সেখানেই ছিলেন। ২০শে রামমোহনের অবস্থা! পূর্বের চেয়ে খারাঁপ হল। 
তাঁর মাথার যন্ত্রণ হচ্ছিল। সন্ধ্যায় তিনি নিদ্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার চোখের 


১। 212. £5010সএর ডাইগীর এই অংশ মেরী কার্পেন্টার রচিত "006 1550 ৫25 ০£ 06 
2191 8১872700120) [২০5 গ্রন্থে উদ্ধত হয়েছে । 
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পাঁতা খোল। ছিল। রাত্রি একটার সময় দেখ! গেল যে তীর শরীর ঠাণ্ডা! হয়ে 
আসছে। 


নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল এবং তীর ম্পন্দন ১৩০। গরম জল, অল্প স্থরা এবং বাঁহিক 
উত্তাপ প্রয্মোগে কিছু উপকার হল। কিন্তু অত্যধিক অস্থিরতাঁর জন্ত তিনি কখনও 
শয্যায়, কখনও সোফায়, কখনও ব! মাঁটিতে শয়ন করতে লাগলেন | 
75611 রামমোহনের কাছে সর্বদা থাকার জন্য 70155 1787০কে অনুরোধ 
করলেন। রামমোহন প্রথমে সংকোচবশতঃ আপত্তি করেছিলেন কিন্ত পরে 
রাঁজী হন। রাঁমমোহনের অবস্থা দেখে এষ্টলিন উদ্দিগ্ন হলেন; টিক করলেন যে 
অবস্থার উন্নতি না হলে পরদিন প্রিচার্ড সাহেবকে ডেকে দেখাবেন । ২১শে নাড়ীর 
অবস্থা কিছু ভাল হলেও জিহ্বার অবস্থা ভাল ছিল না। মিদ্‌ কিডেল ডাক্তার 
প্রিচাডকে দেখানোর প্রস্তাব করলেন & প্রিচার্ড সাহেবকে আনা হল। তিনি 
২২শে তারিখেও এলেন। মিস্‌ হেয়ার অক্লান্তভাবে রামমোহনের মেবা করতে 
লাগলেন। রামমোহন তীকে যথেষ্ট ন্েহ করতেন, তিনিও রাঁমমোহনকে পিতার 
ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। ২৩শে তারিখে রামমোহন খুব অস্থির ছিলেন। সমস্তদিন 
তিনি মন্ত্রণ। ভোগ করেছেন। অন্যের উপস্থিতি বুঝতে পারেন নি। মিঃ হেয়ার, 
মিস্‌ হেয়ার ও মিঃ এষ্টলিন এ ক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ উচিত 
বিবেচনা করলেন। ডাক্তার ক্যারিককে আনা ঠিক হল। প্রিচার্ডের সঙ্গে 
ক্যারিক এলেন মন্ধ্যায়। রাঁমমোহনের মন্তিফই অধিক রোগাক্রাস্ত বলে বিবেচিত 
হল। তাই মস্তিষ্কে জোক বসান হল। রামমোহন কিছু ভাল বোধ করলেন । 
২৮শে ক্যারিক ও প্রিচার্ড উভয়েই এসেছিলেন। দিবাভাগে রামমোহন 
অপেক্ষারুত সুস্থ ছিলেন, নিদ্রাও হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যায় এবং রাত্রে অবস্থা 
পুনরায় খারাঁপ হয়। ২৬শে রামমোহনের শরীরে ধনষটঙ্কারের লক্ষণ দেখা গেল; 
সবার শরীর বেকে যেতে লাগল । প্রিচার্ড ও ক্যারিক উভয়েই এলেন । রামমোহনের 
চুল কেটে তার মাথায় ঠা জল দেওয়া হল। তাঁর চোখের তারা ছোট হয়ে 
এল; মনে হল বাঁ-হাত ও পা অবশ হয়ে গ্ছে। ডাক্তার বা্ণার্ডকে ডাক স্থির 
হল। কিন্তু বার্ণার্ড এলেন না । অপরাহ্ে রাঁমমোহনের শরীর অধিকতর গরম 
এবং নাঁড়ী প্রবল হলেও সন্ধ্যা হতে আবার ধনুষ্ঙ্কার দেখা দিল। তার বাহজ্ঞান 
প্রায় কিছুই ছিল না। প্রিচাডও ক্যারিক চলে গেলেন। মুমুহুু রামমোহনকে 
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ঘিরে মিস্‌ কিডেল, মিস্‌ ক্যাসেল, মিস্‌ হেয়ার, রাজারাম, মিঃ জন হেয়ার, মিঃ 
এষ্টলিন ও তাঁর মাতা ভয়ে ও উৎকগায় রাত্রি অতিবাহিত করলেন। ২৭শে 
রামমোহনের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই খারাঁপ হয়ে এল। তাঁর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে 
লাগল ঃ নাঁড়ীর স্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হল না। তখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা 
করা ছাড়া আর কারও কিছুই করাঁর ছিল না। জানালার বাইরে জ্যোৎমালোকিত 
নীলিমার শান্ত স্ৃষমা, আর ভিতরে একজন অসাধারণ ব্যক্তি মহাগ্রস্থানের 
পথে। মিঃ এ্টলিন লিখেছেন, এ 51291] 0০521101666 0176 10010100, 


মিঃ হেয়ারের ইচ্ছান্ুসারে রাঁমমোহনের অস্তিম সময়ে রামরত্ব কিছু প্রার্থন। 
করেন। ডাঃ কার্পেন্টার অসুস্থ থাকার জন্য এই সময় রামমোহনের পার্খে 
থাকতে পারেননি; সংবাদ পেয়ে পরদিন প্রাতঃকালে তিনি উপস্থিত হন। 
751) নামে জনৈক মার্বেল পাথরের মিস্ত্রী রামমোহনের মস্তক ও মুখের 
প্রতিমূ্তি গ্রহণ করেন। ডাঃ কার্পেন্টার ও মিঃ এষ্টলিন ব্রিষ্টল নগরে যেয়ে 
রামমোহনের দেহ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এলেন। শনিবার তাঁর দেহ পরীক্ষা 
করে জানা গেল যে মস্তিষ্ষের প্রদাহ হয়েছিল। মিঃ এষ্টলিন লিখেছেন, 
£]172 01210 ৪.5 10000 00 102 11):02.0760 001009110116 90106 
010 ৪00 ০09৮%০1:60. 1101) ৪. 10100. 06 00170121)0 990951010 £ 105 
00617010195 2150 2.01)2120 00 0106 51011) 0০ 125010 010025]15 
0: 101:65107391% 2%1901105 015928.52 £ 6199 01018.010 20 20001011091 
ড25021:2, ৮21: 1168161)5." রামমোহনের জরই হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে 
ছিল জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ও মস্তিষের প্রদাহ; অথচ এক্ষেত্রে তার বাহ্‌ 
লক্ষণ ঠিকমত প্রকাশ পায়নি। 


রামমোহনের রোগশয্যার পার্থে যাঁরা ছিলেন তাদের প্রত্যেককে রামমোহন 
বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে চিকিৎমকগণেরও প্রশংসা 
করেছেন । কিন্ত তিনি বুঝেছিলেন যে তীর পক্ষে আরোগ্যলাভ করা অসম্ভব । 
তাই তিনি তার ইউরোপীয় বন্ধুগণকে অন্থরোধ করেছিলেন যে তীর মৃত্যু 
হলে তাঁকে যেন খৃষ্টানদের সমাধিক্ষেত্রে তীঁদের নিয়মান্ুসারে সমাধিস্থ করা 
ন!হয়। তাঁর পুত্রগণ পাছে বিষয়াধিকার হতে বঞ্চিত হন হয়ত সেইজন্যই 


রামমোহন £ সময়-জীবন-সাধন! ২৪৭ 


তিনি এ অন্গরোৌধ করেছিন্নে। প্রঙ্গতঃ উল্লেখ যে তাঁর মৃতদেহে যজ্ফোপবীত 
ছিল। যাই বা হোক্‌, রামমোহনের 'অস্থিম বাসন! আগ্রহের সঙ্গে পূরণ করলেন 
মিস্‌ ক্যাসেল। তিনি তার ট্রেপলটন গ্রোভ-এর কাঁছে একটি ছায়াচ্ছনত নির্জন 


স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন । ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার সেখানে নিঃশবে রাঁমমোহনকে 
সমাহিত করা হল। 


রামমোহনের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল তার অত্যধিক পরিশ্রম ও অতিরিক্ত 
চিন্তা। চিন্তা কেবলমাত্র স্বদেশের উন্নতির জন্য নয়, সেই সঙ্গে এই সময় 
তার আথিক চিন্তাও যথে্ ছিল। তিমি কোলকাতায় যে হৌসের সঙ্গে 
টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, সেটি ফেল হয়ে যাঁওয়ায় এই 
অন্থবিধা হয়। আধিক অনটনের জন্য তিনি গভীর ছৃশ্ষিন্তায় কাল 
অতিবাহিত ধদেন! এই প্রসঙ্গে দেওয়ান রামকমল সেনকে লিখিত হোরেস 
হেম্যান উইলপনের ১৮৩৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । রামমোহন প্রপর্গে ভিনি লিখেছেন, 47০ 1790 0০010 
27010125500 301 11001705% 2])4 ০25 01011590. €০ ৮০10 ০৫ 
1019 £101795 101৩১ 11 00176 17101) 102 10050 109০ 1১০০1 6%:00520 
৮0 10001) 210170952700* 09 7090010 11) 1:0151200 ৬0৪10 9$ 9001 
[0016 10) 6701 11509 25 00101702065. 1077600 7/ 921001010 
4100, 1701 116 1790. 21000109560 23 1715 9০৫1০26৪15। 10001601760. 
1)17) 100 0])০ 02511210606 10102 21702815 া1)101) 11 ০21160 
210179215 0 521915, 20. 01)102601)90. 00.0)7001)078 16000 0210, 
0০ 00 1720 199 10.5 00186 91170910195 06909) 01217) 93 1019 ০ 
ভ10105 21]] 026 01010701701) 00131151760 10) [:0619150, £ উদ্ধত 
এই অংশটিতে শুপুমাত্র রামমোহনের আথিক দুরবস্থা নয়, সেইদদ্গে স্তাগুফোর্ড 
আর্নটের চরিত্রের পরিচয়টুকুও বিশেষভাবে লক্ষণীর। 


রাঁমমোহনকে একটি শাস্ত নিজন স্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। সেখানে কৌন 
শ্বৃতিচিহ ছিল না । দশ বৎসর পরে রাঁমমোহনের অন্যতম বন্ধু ও সহকর্মী দ্বারকানাথ 


১। প্যারীটাদ মিত্র রচিত 1.1 ০£ [06522 0২210001000] 509 গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত ॥ 
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ঠাকুর যখন ব্রিষ্টলে আসেন তখন তিনি জগৎবিখ্যাত সেই অসাধারণ মাঁুযটির 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চিহুম্ববূপ একটি সমাঁধিমন্দির তৈরীর সংকল্প করেন। 
কিন্ত তখন রামমোহনের সমাধির উপর কোন মন্দির করা সম্ভব ছিল না) কারণ 
ইতিমধ্যে ষ্টেপলটন গ্রোভ-এর মাঁলিকান। হস্তাস্তরিত হয়েছিল । তাই তিনি ১৮৪৩ 
সালের ২৯শে মে ব্রিষ্টলের নিকটবর্তী আরনোস্‌ ভেল (4১:05 ড৪1৫) নামক 
স্থানে রাঁমমোহনের শব স্থানাস্তরিত করে একটি সমাঁধিমন্দির নির্মাণ করান । 
এর অনেক পরে ১৮৭২ সালে যখন নেই সমাধিমন্দির পুনরায় নৃতন করে মেরামত 
কর] হয় তখন সেখানে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ হল ঃ 
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100 0150 2 13789601, 56196670797 27618) 1833. 
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রামমোহনের জীবন শেষ £ল; আর ত্তার জীবনে জীবন লাঁভ করে জেগে উঠল 
সমগ্র ভাঁরতবর্ষ। জড়তা, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের সহন্্র নাগপাশ 
হতে মুক্ত করে ভারতকে তিনি দিলেন মুক্ত স্বচ্ছ উদার স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকার 
তার উন্নতির সবগুলি অনরুদ্ধ পথ দু'হাতে উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি। প্রাচীন 
এঁতিহ-সংস্কাতির এখর্যসস্তার পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন 
ভাঁরতের শাশ্বত মহিমা । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সফল সমীকরণের মধ্য 
দিয়ে জন্ম নিল নৃতন ভারতবর্ষ । এই ভারতের মাটিতে ঈাড়িয়ে তিনি উদদত্ত কণ্ে 
ঘোঁধণা করলেন মাঁনবকল্যাণের মন্ত্র। বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের প্রতি 
তাঁর আস্তরিক সহাহ্ছতৃতি শতধারাঁয় উতপারিত হল। তিনি বিশ্বের সকল 
মানষকে আহ্বান জানালেন বিশ্বমৈত্রীর বেদীমুলে । 


যে-্মালোয় প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে এনিয়ে ধরাঁয় এসেছিলেন রামমোহন, ধরণী 
উদ্ভামিত হল সে-আলোর পুণ্যপ্রভায়। 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 
গ্ন্থপঞ্জী 


১৮০৩-৪ খৃষ্টাব। 


১। 


তুহফাৎ-উল্-মুয়াহহিদীন। 
[ ভূমিকাটি আরবী ও অবশিষ্টাংশ ফারসী ভাষায় রচিত ] 


২। মাঁনাজীরুতুল.আদিয়ান্‌। 
| প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জান! যায় নি ] 
১৮১৫ খুষ্টাব্ৰ 
১। বেদাস্ত গ্রন্থ। 
২। বেদাস্তপার। 
১৮১৬ খুষ্টাব্ 

১। তলবকাঁর উপনিষ১ [কেনোপনিযৎ ] 
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0086 1715 ০1710 210159 ০2.8 1990. 00 0709058]1 739৪1- 


৪০০, 
৬। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার । [ ১৮১৬-১৭ ]. 
১৮১৭ খুষ্টা্র 
১। ভট্টাচার্যের সহিত বিচার । 
২। কঠোঁপনিষৎ। 
৩। মাওুক্যোপনিষঙ্। 
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১। সহমরণ বিয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ । 
২। গায়ত্রীর অর্থ। 
৩। গোঁম্বামীর সহিত বিচাঁর | 
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১। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ । 
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০৭, 8.50010115 6০ 102 £10955 ০0৫ 0০ ০216018050. 
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১৮২০ খুষ্টাব্ 
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উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি ইংবাজী গ্রন্থ ইংলগ্ড ও আমেবিক1 হতে 
পুনমুরদ্রিত হয়। একটি গ্রস্থেব জার্ম।ন সংস্করণ, অপর একটি গ্রস্থেব ভাচ সংস্কবণ 
এবং কয়েকটি গ্রস্থের হিন্দী সংস্করণও প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তাঁবিত 
বিবরণের জন্য মিস্‌ কলেট রচিত 15165 2199. 1,566615 0৫ 73818. [81001001012 
[২০স গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 


